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ভূমিকা 


প্রায় ছ'বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাকে 
“অধ্যাপক স্ধীরকুমার দাশগুপ্ত বক্তৃতা" দেবার জন্য আহ্বান 
জানিয়েছিলেন। কিন্তু নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় এ বিষয়ে তখনও 
কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারি নি। পরে রবীন্দ্রনাথের সমালো০ক- 
প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য “সাহিত্যজিজ্ঞাসায় 
রবীন্দ্রনাথ এই নাম দিয়ে তিনটি বক্তৃতা প্রস্তুত করি। ইচ্ছ।! ছিল, 
সমালোচক রবীন্দ্রনাথের একটি সমগ্র মানসমূতি তুলে ধরব। কিন্তু 
কাজে নেমে দেখলাম, তিনঘণ্টার তিনটি বক্তৃতায় সে চেষ্টা হুঃসাধ্য 
হবে। তাতে কবিগুরুর প্রতি স্থবিচার কর। যাবে না, শ্োতাদের 
প্রতিও না । তখন ভারতী পৰ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-বিচার- 
সংক্রান্ত যাবতীয় রচনা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হই, এবং অতি সংক্ষেপে 
তিনটি বক্তৃতায় সেই অংশটুকু আলোচনা করি। এ গ্রন্থটি সেই 
বন্তুতারই পূর্ণ রূপ। বক্তৃতাকালে তথ্যপ্রমাণ প্রভৃতি উল্লেখ করার 
অবকাশ ছিল না, এখন সেগুলিকে যথাস্থানে নিরেশ করা গেল। 

ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত মহোদয়ের পুণ্যস্মৃতির সঙ্গে এই 
বন্তৃতামালার যোগাযোগ । বাংলাদেশে অলঙ্কার শাস্ত্র চচায় তিনি 
এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন। তার ছাত্র হবার সৌভাগ্য 
আমার হয় নি। কিন্তু তার অসাধারণ পাপ্ডিত্য, মনীষা! ও সংশ্লেষণ- 
পদ্ধতি দেখে আমি ক্ষণে ক্ষণে চমৎকৃত হয়েছি । তার নামসম্প-ক্ 
বক্তৃতামালার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করছি। উক্ত 
তিন দিনের বক্তৃতায় পরম শ্রদ্ধাভাজন ডর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী, ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ডক্টর 
আশুতোষ ভট্ীচার্য, ড্র নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ডক্টর দেবীপদ 
ভট্টাচার্য, প্রীতিভাজন অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু, অধ্যাপক প্রণব- 
রঞ্জন ঘোষ, ডক্টর আশুতোষ দাস এবং সাহিত্যান্ুরাগী বন্ধুগণ উপস্থিত 
থেকে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। আমার ছাত্র-ছাত্রীরা তিন দিন 
ধরে এ নীরস আলোচনা শুনে অসীম ধৈর্ষের পরিচয় দিয়েছেন । 


এই আলোচনায় আমি ববীন্দ্রনাথের প্রথম সমালোচনা-প্রবন্ধ 
( 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী, ছুঃখসঙ্গিনী? ) থেকে 
শুরু করে ভারতী পর্ব পর্যস্ত তার লেখা সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 
অবলম্বনে সাহিত্যবিচারপদ্ধতির স্বরূপ ধরতে চেষ্টা করেছি । 
বিষয়গত রীতি বা “অবজেকটিভ প্রকরণ অন্ভুসরণ করে তার 
প্রবন্ধগুলিতে পরিব্যক্ত তাঁর মতামতের যাথার্থা বিচারই আমার 
প্রধান উদ্দেশ্ঠ-_তাতে কতটা সফল হয়েছি, ভার বিচারের ভার রইল 
পাঠকের ওপর। প্রথম অধ্যায়টিতে প্রাক্-রবীন্দ্রযুগের বাংলা 
সমালোচন1 ও সাহিত্যবিচারপদ্ধতির পরিচয় দিয়েছি । তানা হলে 
সমালোচনাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোকা! 
যেত না। “মেঘনাদবধ কাব্য” সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কৈশোরকাল থেকেই 
তীক্ষ মতামত বাক্ত করেছেন । বাংলাদেশে রাজনারায়ণ-যোগীন্দ্রনাথ 
বন্ধ থেকে শুরু করে ইদানীন্তনকালে মোহিতলাল মজুমদার, অধাক্ষ 
জনার্দন চক্রবর্তী প্রভৃতি পণ্ডিত ও রসজ্ঞদের আলোচনাকে সামনে 
রেখে আমি এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত বিশ্লেষণ করেছি। 
প্রথম খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচাবপদ্ধতির গোড়ার দিকটি 
আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে পরিণতবয়স্ক কবিগুরুর 
রসবিচার-প্রকরণ বিচার করা যাবে । 

এই বক্তৃতার কিয়দংশ “কথাসাহিত্যে'র কর্তৃপক্ষের আন্ুকুল্যে 
তাদের পত্রিকার ছু'সখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। আমার ছাত্র 
অধ্যাপক শ্রীমান পাঁডগোপাল দত্ত বক্তৃতাগুলিকে গ্রন্থাকারে দেখবার 
জন্য উৎসাহিত হয়েছিলেন । করুণা প্রকাশনীর বামাচরণ মুখোপাধ্যায় 
অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে শোভনাকারে এ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। 
এদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাই । 

গ্রস্থপরিকল্পনা ও আলোচনায় আমার ত্ত্রী শ্রীমতী বিনীতা 
বন্দ্যোপাধ্যায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন । 


কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয় অ. কু. ব. 
বাংলা সাহিত্য বিভাগ, 


জী 
প্রথম অধ্যায় 


প্রাকৃ-রবীন্দ্রযুগে বাংল! সমালোচনা ১ 


থ্তীয় অধ্যায় 
কিশোর-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ 118৫ 


ততীয় অধ্যায় 
মেঘনাদবধ কাব্য ও রবীন্দ্রনাথ £ ভারতী পব 11১০০ 


চতুর্থ অধ্যায় 
রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যতত্ব £ ভারতী পৰ।।১৫৮ 


নির্ঘণ্ট |।২২১ 


এই লেখকের কয়েকখানি গ্রন্থ 


বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম, ২য়, ৩য়) 
বাংল! সাহিত্যের সম্পুর্ণ ইতিবৃত্ত 

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য, 
সমালোচনার কথা 

উনিশ-বিশ (প্রবন্ধসংকলন ) 


প্রথম অধ্যায় 


প্রাক্‌-রবীক্রযুগ্ে বাংল সমালোচন। 


শিল্পন্গ্টি ও শিল্পসমীক্ষার ক্ষেত্রে রবীম্্রচেতনা থিধার।বাহা। 
একটি স্বর্গের মন্দাকিনী, আর একাট মত্যের ভামীথী। কখনও তার 
হৃদ্বন্তি মন্দাকিনীর কলসন্ধানী, কখনও তার চিদুন্তি উপলব্যথিতগতি 
ভাগীরঘীধারার সমরেখ । বস্তৃতঃ চিগহনের এ অপবপ রহস্থ 
যে-কোন স্যগরিকামী শিক্পীরই পরম সম্পদ । একাধারে রসন্ঠি ও 
রসবিশ্লেষণ, নিঞ্সিতি ও নিমিতিকৌশল, কাবা ও সমালোচনা পাবতী- 
পরমেশ্বরের মতে। রবীন্দ্ন।খের শিপচেহনায় অবিনাভাবে যুক্ত হয়ে 
আছে। শুধু রবীন্দ্রনাথই-বা কেন, হেকোন শিল্পীর হাছুত্তি ও 
চি্ুন্তির যুগপং সমগয়ে শিল্পকমু সাষ্টির মর্ম।?। লাভ করে। কবির 
অন্তরে সবদ1! একজন বিচারক বিরাজ ঈরেন। তার চিওগহনে 
গুপু হয়ে থাকে আবেগের সঙ্গে মনন, রসবোধেব সঙ্গে শিশ্লেষণবোধ । 
'তবে রসগগ্ির পুরমভত থকে রসোেবের পুণত। প্রাপ্তি পথন্ত শিলীর 
মননপ্রক্রিয়া চেতনার অন্তরাল থেকে আবেগকে স্থ্টিনিমমের 
অধীনে রাখে, কন্লিনিকতাকে কল্পনার দান শ।সত ও সংযত কবে। 
তা নইলে সমস্ত শিপন্ষি ভাবরাজো অরাজকতা! উপস্থিত “রে 
নাপ-রেখা-ধ্বনি-রলকে এলোমেলো বিশৃঙ্খল করে তুলত । 
পুরাতনী কথায় দেখ। যায়, ক্রৌঞ্চবিয়েগবেদনায় ব্যাকুল হয়ে 
'অ।দিকবি যখন শাকুনিককে অভিশ।প দিলেন, তখন সেট সম্পূর্ণরূপে 
করুণায় আর্জ এবং আবেগমখিত হলেও শোকাত ঝবির শ্লোকোচ্চারণের 
পরক্ষণেই তার চিছন্তি জেগে ডঠল £ 
তস্তেখং ক্রবতশ্চিন্থ। বভ়ব হদবিক্ষতঃ | 
শোকাতেনাস্ত শাকুনেঃ কিনিদং ব্যাহজং ময়। ॥ 
(রামায়ণ আদি-_-২।১৬ ) 


২ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


একথা উচ্চারিত হওয়ব সঙ্গে সঙ্গে বাল্ীকিব হুদয়ে এক চি 
উপস্থিত হল। যদিও তিনি তখন 'এ দৃশ্ঠই দেখছিলেন, তবু বিস্মিত 
হয়ে ভাবলেন-_এ কি, আমি এই পক্ষীর শোকে কাতব হয়ে এ কা" 
বললাম ! এই যে “কিমিদং ব্যানৃতং ময়া' _এ প্রশ্রটি নিখিল শিল্পী- 
₹ঘের প্রতিটি সদস্তেবই মনেব কথা, রসলোকের চিরকালেব প্রশ্ন । 
শিল্পস্ষঙি সম্ভব হয় “অপূর্ববস্ত নির্মীণক্ষম? প্রজ্ঞা'র দ্বারা, যাৰ অপব 
নাম প্রতিভা । তাব রহস্ত প্রজাপতি ব্রন্মাবও অগম্য । অন্য শব্দেব 
অভাবে তাকে দৈবী নাম দেওয়া যেতে পাবে । কিন্তু স্থষ্ট শিল্পবন্ত্রকে 
আব পাঁচটা বুদ্ধিগমা ব্যাপাবেব মতোই বিচাববিশ্লেষণেব কাঠগড়ায় 
দাঁড় করিয়ে অজস্র প্রশ্নবাণে জজবিত কবা যায । কাঁব্যেব সমালোচক 
কবিব অন্তরে বসেই অন্দে শা ছেন। কবি বালাকি শুধু আদিকবি 
নন, আদি-সমালো৮কও বটে। স্থষ্টিকমেব স্ববপ সম্বন্ধে তীব মনে 
গাম জেগেছিল স্থ,ইকমেব অবাবহিত্ত পবে। আযবিস্টোফেনিস তল 
"»গা' নাটকে ইস্কাইলাসেব সংলপেন মধ্য দিষে একটি প্রশ্থ 
ক/বছেন 2 4১০১ 21) 01106 1 ৬৬174 15 11010 21001 ০1 
(201৩১ ?৮৮ কান বিশেষ বাবণে কৰিব প্রশ সা দাবি কব 
পাবেন । এই গুশোর জবাব দেবা ভত্য গডে উঠ্ছে অলঙ্গাবশাদ, 
শতক, নন্দন 9১ [700,405 উতাদি। 

কাবা ০০1 বেশ একজন, কাবাবমের ব্চাববিনেষণ ক তৌও। 
কবেন আব এজন | অর্নি।১ল পড়াকুশন * ভিস্টণিউশনেব মতে 
স|হিত্য ও জুম চল, তা এ দত শোেণীনে ভগ কবে নিলে শিল্পকমেব 
মুনানিণযে হশিছল হন |  কিশ্ত ছম জগতে নিয়তিনিয়ম খাটে না, য। 
নিত্যই হল দৈকময। « বসক্বা) তাকে স্ব সময়ে অবশ্য গাবী ও 
'ননিব।শতা৭ দ্বাৰা খিশিবদ্ধ কব যায না। একথা ঠিক, সঙ্গীতসাপনায় 
বাগ্যযন্্র মেমন ককে অন্্রসবণ কবে, তেমনি সমালোচক ও বসপ্রমাত। 
শিল্পীকেই অগ্ুনন্ণ করে থাকেন । আগে শি) তাৰ পৰে ভার বিচাব, 


১.:4516%675 7212%5 0 0106 37961 1)76172461ণ655700106 0101%21591 
[.0101:215 70,001) বত 01] (0,350) 


প্রাকৃ-রবীন্দ্রযুগে বাংলা সমালোচনা ৩ 


ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ।২ অবশ্য আনন্ডেব মতো কেউ কেউ শিল্পীর মাগে 
শিল্পবিচারকেব স্থান নির্দেশ কবতেও পাবেন । কিন্তু কালিদাসেক 
চেয়ে মল্লিনাথ-বাঘবভট্ট প্রাধান্য পাবেন এ-ই বা কেমন কথা? 
রাজশেখব তার 'কাব্যমীমাংসায় কবি-প্রতিভা ও সমালোচক- 
প্রতিভাকে যথাক্রমে কাবযিত্রী প্রতিভা ও ভাবয়িত্রী প্রতিভা__-এই 
ছু'ভাগে ভাগ কবেছেন।৩ এই ছুই বৃত্তি কি একই, না পুথক ? 





২ অবশ্য কাবাবিচাবক ববত্তে গেলে সমালোচককে কিষৎ পবিমাণে 
কবির সমপযাঁষে উঠতে হয। ন| গলে তিনি ষথার্থ বিচাৰ কবতে পাবেন 
ন|| স্যাৎ নোড বলেছিলেন) “2০০৮৮ ০৪. 001 170 00001)০৭ 1১ & 
70০০৮ ড* জন্নন৭ +বট| এহ' বকম বলেছিপেন, “0 10986 ৮? 0০৫০১ 
15 0121 01৮ 13001050170 ১ 20] 101 01 2]1 [09০05 000 036 
17০৭” তাব মাব একটি মপ্কবা উদ্লথযোগাও ৭7০ টা 11051)15 ০01 21 
2170101, ৬৩ 100৭1 6771 1066 0726125 60 101ন [0100০১ হা)0 
0501101700 ৬২156 ভঠোতে 0110 ছ 2১0 1015 ৩07000001001110৭5 210 
71720 ৯৩1০1) [0011,701 50111১10800] ৮ (008০0০01010 
£7551251) 0 02601 175521 ৭১ ১৬17 সু ৬]]] ০৮10001129১ 00 15 [2 
[) [01,0২, [» 3০7 ) ডাইডেন বলে-ছন 

২9৬] 20015010010 1062৬ 5] 055113৮0011 11210 
[7170৭2০0010 409 0502, 25 ভু 511 ০০ 0100 ৫ 00 100 


পাশ্বেম ও 
এ [১১0] 1456 ৬5111 1070. 02017 ৮ ০01 10 
৬৬ (1) 0110 211০ [7118 61) 10 40527101001 ৮৮7, 


খু।২ ১ 0] শাঁন্ছ, সবাসোচবকে দ ক্িযিপগশে ৭ টিব আতপ হত হত 
খল্যাষন এত হচ্ছে জমালোচবের ক এা৩, শাকে বিচাডজ বলেছেন, 
+710 ৯০71) 2 20110 19 10 £ 01) 2 ২ 10100 01 21009 
(17727673465 8) /,2.67 4) 10752625069) 

৩ “পাচ খিধা কাবয়িনী ভাবমিএী চ। ববেবপকুবাণ । * ভাবকন্ো- 
পরুবাণ ভাবধিত্রী” ( বাধ্যমীমাসসা, চতুর্থ অধ্যায় )। প্রতি। দু-বকমের-- 
কাবধিভ্রী ও ভাবয়িত্রী। যে-গ্রতিভা কবিব কাব্যবচনাব সহাযক তাকে 
কারয়িত্রী প্রতিভা এবং যে-প্রতিভা সমালোচকের উপকার বরে তাকে বলে 


ভাবয়িত্রী প্রতিভ| ৷ 


৪ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


প্রতিভাতারতম্যেন প্রতিষ্ঠা ভুবি ভূরিধা। 

ভাবকস্ত কিঃ প্রায়ো ন ভজত্যধমাং দশাম্‌॥ 
প্রতিভার তারতম্য হেতু পৃথিবীতে বহু বিচিত্র প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে । 
যিনি একাধারে কবি ও সমালোচক, তিনি প্রায়ই শোচনীয় নিকৃষ্ট 
দশায় পড়েন না। আবার কেট বলেন, কাব্যরচনা ও কাব্যসমালোচন। 
সম্পূর্ণ পুথক ব্যাপার । কারণ এ ছুটি কার্ষের স্বরূপ ভিন্ন, বিষয়ও 
ভিন্ন ।৪ কিন্তু তা হলে রাজশেখর সমালে।চকের জন্য উচ্চস্থাঁন 
নিদেশ করেছেন -সনালে।চক হচ্জেন কবির প্রত, মিত্র, মন্ত্রণ।দতা, 
শি, শঢার্ষ মর্থাৎ সবই হতে পাবেন এমন কী বিচিত্র সম্বন্ধ 
আছে, ব। ভাবক-সমালেোচকের আয় ও হতে পাবে না সমালোচকের 
কাজ হল, “7০9 15020 ও ৮০1] 21) 10510001105, 6০ 460146 
৮৮100011016 19 0000. ৭0 15711505095 "শুধু এইটুকু 
মাত্র”? আনন্ড অবশ্য একথাণ্ড শ্াকাব করেছেন, 7৮ 0000৭] 
1১)৬/০] 5 01 10501 18116 (15581) (00 01৩0৬৩০৭ ভাহ 
সমালে।»কেব বিচারণপ্থ € অভিডএভাব সঙ্গে তিনি আবও একটি 
গুণেব উন্লেস কবেছেন, যেট সমালোচকের আবশ্তিব কতণা হিসেবে 
হাত হতে পাবে। তিনি বলেছেন, যথার্থ সাহিভ্াবিচাবেব জন্য 
প্রায়াজন, ৮1116 1001702৮1110৮ 01 00170100101) 400 


00017090106 (1৩ ১001৮16 ত৮ 0180010৭1 100০ এই নিষ্পহত। 


৪. 'প্রথতগন্‌ হি কবিতা ভাবকৃহ্। ভাবকঙাচ্চ কবিত খ্ববপ্ডে।দ 
বিন্য৬পাচচ |” / ২, চতুথ অধ্যায় )। 

৫. ন্বাধী মি" চ মী ৮ শিষ্কশ্চাচার এ? ৮। 

কবেভবতি ভাঁ চিত্র" কি* হি তদ যনভাবকঃ। (8) 

৬. “[১0815 2100 ১01101215১7 13010 (12791251 (72521 
/75১৫1 ৯৯ 5020 0011001১ 9900170 9912১ ) 

৭, 71161755215 27 07212057751 80152৭৮7005 চাছো০- 
(1) 01 00070147075 23) 

৮. এ, পৃ. ১৬. এলিয়ট বলেছেন, যথার্থ সমালোচকের ছুটি গু থাক। 
বাঞ্চনীয় £--01) দা0০102107 0? ০9 01 01705) (2) 00::50000. 0£ 


প্রাক্‌-রবীন্দ্রযুগে বাংল। সমালোচন। ৫ 


এবং বাস্তবজীবনের কেজো-নীতিবজিত চেতনাই সমালোচককে বিশুদ্ধ 
বিচারবুদ্ধিতে উদ্ধদ্ধ করতে পারে। তা বলে তাকে কেউ শিল্পীর 
সমকক্ষ ধলে মনে করেন না; বরং কিছু নীচে স্থান দিতে চান। 
এজ রা পাউণ্ড তে সগবে বলেছেন, 44 01011] 009 01 01 216 
15 %, 91:01 0165 10707005 8170 ৪১ 10917 919019135.৯ 

এ সমর্ত উল্লেখ থেকে দেখ। যাচ্ছে, যথা সমালোচক হবেন 
রসপ্রমা তা, ব্চারিব-কন্ক দণ্ডপাণি নন। যেসব সমালে!চক 
শুধু নারস “৬)|+[ডেমিল' আলোচনায় আস এব, তথান্রপের 
ওপর পদুাসনে আসান, ভঠদেৰ গপুর এলিয়টের বিদ্রপাস্ 
নিপুণভাবেই বধিত হয়েছে 1১০ কিন্তু নেক পাগকের মন 
সম।লোচকের কতব্য ও ক্রিয়াকম সম্বছো প্রশ্স্থল হয়ে থাকে। 
সমালোচক কি শুধু বিচারক হবেন, শুধু বুদ্ধিবিবেচন। ও যৌক্তিকতার 
মানদণ্ডে শিল্পীকে বিচারানশ্লেষণ ও কাটাছেড়া করবেন? বাজতে। 
(13966501%) একদ] প্রশ্ন কবেছিলেন, “ও 16 21000, 01002 


পপ সস পপ 


79500. (7৮710) [010001091) 00 (510101১11)--90155৮2 ১5৫), 
101১৮ 2100 91921, 24 ) 

৯1,216) 0) 1125 705 3 7212 10072 01741) 50166 0৮ 
৯. 0100 

১০. উক্ত গ্রন্থের ভূমিক।য সম্পদ “ক এলিয়ট বলেছেন, “/0. 1 15 2 
11117510102 19১66700195 2৩000010 20010110125 117 11621901005 002 
01210 15 0171 0100 1১10৭ 01 00101015101 0102 1017 01) 1১ 001- 
০1৩] 00 2025451015 9001061011৭, 60 19৮ 19111066202 নু 2 
000 701002001105১ 0] 25 17010010010 10 2.:১01165.৮ ( 0৩0৬) 

এলিয়ট এখানে ঠিকই বন্*ছন। সাহিতোর ব্ষিয় ও রসবস্ত 
অনুসারে সমালোচনার রীতি-পদ্ধতিও পৃথক হতে ঘারে । বিচাডল্‌-ও এই 
মতাবলম্বী। তার মন্তব্যটি ম্মরণীয়-_-76 15 01115 1717 00 52 056 ০৬ 
01716105 3০69) 0৬€া 10 1006109 16--096 0০০05 15 01 07012 61008 
0100 1070) 2150 01820 610০ 010212100 20905 212 0০ 00 1964 ৮% 


0102121)00 1001100100105,--7727,0019165 02: £2627270) 07165025112 
(1400 11006551010 )১ 0, 77 


৬ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


21020 070 01537] 06. 08562. 07 ০9615 02261221 ?? ৯১ 
সাহিতারসবিচারে শুধু বুদ্ধি, না হুদয়__অথবা ছুই-ই কার্যকর হয় ? 
সমালোচককে যদি “2 50170 1901 ০0: ৮৪1025” (1২10179109) 
হতে হয়, তবে বুদ্ধির যৌক্তিকতার ওপর বেশী নির্ভর করতে হবে । 
কিন্তু যথার্থ সনালোচন। একপ্রকার নতুন স্যপ্টি, অর্থাৎ শিল্পবিচারে 
সমালোৌচককে ও শিল্পী হতে হবে, অন্ততঃ শিল্পীৰ মন: প্রকৃতিব খানিকটা 
সমধমী ভতে হবে? ফ্লোবেয়র একদা দুঃখ করে চাব বন্ধু জর্জ 
হ্যাণ্ডবে বলেছিলেন যে, সমালোচকদের কেউ সাহিত্য & শিল্পের 
ভাষা এবং ব্যাকরণ নিয়ে বাস্তব, কেউ-বা! তার এতিহাসিক নিবওন শিয়ে 
মুখব | কিন্ত +৬৬1)70 টিও জা]] 00 20 আাটাকটি 2. 0122 210150 
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প্রসিদ্ধ ইত।লীয় সমালোচক ফ্রান্সেম্কে। দে সাংক্তিপ্‌ (071095০0 
00 ১1001) ফব।স! সমালোচনা-প্রসঙ্গে স্পট নলেছিলেন, 
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প্রাকৃ-ববীন্দ্রযুগে বালা সমা.লাচন। ৭ 


আকাজিক্ষিত ০06 1109511771101) 2100 £1996 £০901059 0 
1০21৮-এব কথা আবাব নতুন কবে বিচাব কবব দ্বিতীয খণ্ডে। 
প্রাচীন ও আধনিক শিল্পসাহিত্যেব ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে, 
ববীন্দ্রনাথেব মতোই বছু কবি ও শিল্প যুগপৎ শিনসাহিত্যস্যি ৪ 
সম[লোচনাকমে আখনিযোগ কাধছিলেন | দাঁে) গযঠে, গে স- 
দইডেন, বেন জনসণ, গুমাচস্গবাথ, কালবাজ, শেলী, আনন্ড হা ন, 
টলস্টয, প্লিষট, পাউও এব মামাদেব দেশেব প্রান সমালে।ক 
“মাযাববীধ” বাজশেখত এবা উ মূল* কৰিশিপ্পী-বসত্রষ্টী এবং 
শৌণনঃ সমালো০»ক । কেগ পণ এবাবশবাত। মনে হয, শিল্প ও 
নম ব্বঙ্ছাবা নিল নিজ ক্টিৰশে বিচাৰ কবে গিষে পসক্গব্রমে 
সনালোচিক হবে খেতেন । কাবপা শিনকস্টিকালে বী 400ত৬ৰ 
| প্লেটোব ভাষার) প্ভাবে ধিভীয প্রজা 1৩ হতেন সান্দছ নেঈ, 
পিপ্ভসেই আবেশ »লে গেলে তাবা শিছকম » অন্প্রেরণাব উঙ্ছেয়ি 
বহস্তকে বাগবিবে5*। দিয় বিশ্্রবণ করাও চাইতেন । তাই দেখা 
খাচ্ছে, পন্ন কবিশনী। ও-পেশে উতবুষ্ট সমালোচব বলেও স্বী*ত 
হুঘছেন। আম ছব প্বান্্-প্রতিশহ্াব মূল অবদান হল একপ্রক্কাব 
অনন্থাসাধাৰণ আবেহগব করক্মাতিস্ল্ম চযা।, তবু বাল্যক।ল থেকেই 
তাব মধ্যে এক বধবনেব শিল্পজিজ্ঞসা খুমাধিত হযেভিল। বালক 
নাচকেও। যন-পুবীতে [গিয়ে মত কে আত্মাব স্ববূপ সন্থপ্ধে ছুবহ * শব 
ববছিলেন (“বগোপনিষধদা )। তিনি ছিলেন শিতান্তই ছুখেৰ 
বালক কুমার, জন্ম | তন তাব মধ্যে শ্রন্ধাব উদ্রেক হওষাতে 
তিনি জন্মঘবনিকাৰ পবপাঁববতী খহস্তলোক সন্বন্ধে (কীতৃহলী 
হয়েছিলেন । এই বালকেব মন “যন যুগ-যগান্বেব মানব প্রশ্ন দানা 
বেধেছিল _“অস্তীতোকে নাযমস্তীতি চৈকে” 1১৫ কেউ বলেন, তিনি 
আছেন, কেউ নলেন তিনি নেই। এব জবাব কি? “ন।চিকেত' 
ববীন্দ্রনাথেব মধো বাল্যকাল থেকেই এমনি কতকগুলি প্রপুশ্নব উদয় 


১৫ কঠোপনিষদ, ১১।৩ (উদ্বোধন প্রকাশিত উপনিষং গ্রস্থাবলী, ১ষ 
পৃ ৬৫) 


৮ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


হয়েছিল। তবে তা ব্রন্মজিজ্ঞাস! নয়, তারই সোদবপ্রতিম সাহিত্য- 
দিল্ঞাসা। রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীধূক্ত প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায় 
এই বালকের তীক্ষ বুদ্ধি ও রসবিচাবেব বিস্ময়কব দক্ষতা দেখেউ বেণধ 
হয় তাকে 01900010905 017110 অর্থাৎ নচিকেতাধমী বলেছেন ৯ ৬ 
ইতিপুবে আমরা যে-সমস্ত কবি-সম[লে।চকের কথা বলেছি, তীবা 
অতি অল্পবয়সে কবিতা লিখতে পারলেও পৌগপ্ডাবস্থায় শিল্পবিচারে 
গানৃন্ত হন নি। কারণ তা সম্ভব নয়। আবেগেব বয়স নেই, 
শিনশটি অবাচীন বয়সেও পূর্ণতা লাভ করতে পাবে। ববং তকণ 
বয়সের স্ষ্টিকর্মে আবেগ অধিকতৰ সজীব হয়ে ওঠে। কিন্ত 
সাহিতাবিচারের জন্ত মনানেব পরিপরুত।, অভিজ্ঞতা ও যৌক্তিকতা 
গ্যোজন। মিল সাহেব আট বছব বয়সেই নাকি লাতিন-গ্রীকবিষ্ধা 
মগজজাত কবেছিলেন 1১৮৭ আট বছব বয়সেই ঈশ্বর গুপ্ত ছড়া 
কেটেছিলেন, সাত-অ।ট ধছবে ববীন্দ্রনাথ তাব ভাগিনেয়েব কাছ 
থেকে পয়াবের কৌশল শিখে নিয়ে কবিতা রচনা কবেছিলেন । 
বালক চ্যাটাবটন (১৭৫২১-৭০) বাবে বচ্ছব বয়সে পুরাতন কবিতান 
নকলে 17117976771 9126 লিখে ভাব শিক্ষককে বোকা 
বানিয়েছিলেন এবং পনেন বছব ব্যসে বউলি নামে'এক অস্তিত্বহীন 
পুবাতন কবিব রচনা বলে নিজের বচন। বেমালুম চালিয়ে দিয়েছিলেন । 

১৬, “ববীঞ্চন'থেব বয়স অনুপাতে তাহার কল্পনা ও বোধশক্তি অতান্ত 
প্রথর ছিল, ইবেহ্তিতে যাহাকে বলে 2০০০9০10905 ০1)110 তিনি ছিলেন 
তাই | শপ্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায়-_রবীন্রজীবশী, প্রথম খণ্ড, প্র. ৩৩ 
(১৩৫৩ বৈশাখ ) 

১৭. ভিন বছর বয়সে মিল সাহেবের শিতা৷ তাকে গ্রীক শেখাতে আবম্ভ 
কর্ন, আট ছব বয়সে তাকে লাতিন শেখানো হয়। শৈশবেই তিনি গ্রীক- 
লাতিন সাহিতোর বন বই পড়ে ফেলেছিলেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি 
ভালে। করে ফরাসী ভাষা শেখেন, ষোল বছরে বোম্যান ল আয়ত্ত করেন। 
এই বয়সেই তিনি সমবয়সী ছেলেদদেব নিয়ে ইউটিলিটারিয়ান সোসাইটি গড়ে 
ভোলেন। তিনিও ষে 01600901005 ০1:117-এর একটি নিরেট দৃষ্টান্ত তাতে 
কোন সন্দেহ নাই। 


প্রাকৃ-রবীন্দ্রযুগে বাঁংলা সমালোচন। ৯ 


হ্বোরেস ওয়ালপোলের মতো! বিচক্ষণ ব্যক্তিও এই কিশোরের বিশুদ্ধ 
ধাগ্পাবাজি অনেক দিন ধরতে পাবেন নি। স্ুতবাং অতি অল্প 
বয়সেই মৌলিক রচনাশক্তি এবং চাতুর্ষবুদ্ধির ও রীতিমতো পরিপক্কতা 
ঘটতে পাবে । কিন্তু সমালোচনা ও হিত্যবিচাবেব জন্য যে ধরনের 
যুক্তি-বুদ্ধিব প্রয়োজন, তাব সঙ্গে অভিভ্ঞত। এবং বয়োবৃদ্ধিও দরন্থার | 
কারণ সমালোচকেব যে-বকম ৮1710217700) %11000 ০01 
06090101017 (1৬. £5100010) আয়ত্ত হণ্য়া দবকব, সেই নিক্ষামতা 
ও নিস্পুহতা অল্প বয়মে অজিত হণ্য়। দ্ববত । শবে প্রতি'্ভাব 
বিকাশ সন্ধে কিছুই নিশ্চিতাবে বলা যায় না। বিশেষত: 
ববীন্দ্রনাথেব মতো মৌলিক ৪ ন্মভিনন শপিতিভ। সম্বন্ধে তো বাধাপথে 
কে।ন ইঙ্গিতই দেওয়। যায় না। 


ববীন্দ্রণাথেব বালা-কেশো?েব সাহিতা-বিচাব-সক্রান্ত বচন।গুলি 
সর্দা যে একটি পবিপুর্ণ বিশুদ্ধ বিচাববো ধসমন্বিত মুলানিধাবণে 
পরিণত হয়েছে তা অবশ্য নয় । কিন্ধু এঞ্জলিব পশ্চাতে যে-ধবনের 
সদাজাগ্রত বৃদ্ধি ও পিবেচন কাধকবী হযেছে তার মূলা অসাধারণ । 
বন্কতঃ নিতান্ত বালাবয়সেই ববীন্নাথেব চেতনায় সৌন্দর্যস্ষ্টির 
আবেগ ও বিচার-বিশ্রেষণবুদ্ধি সমানভাবে জাগ্রত হয়েছিল৷ 
বালা-কৈশোবের গদয়-অবণ্যে যখন তিনি দিশাহাবা স্বপ্লুদঞ্বণ 
কবছেন, তখনও সাহিতাভোগেব জন্থা বিচাববুদ্ধির মাপকাঠি 
খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এবং শুধু তিনি নন-উনবিংশ শতাব্ণীতে আরও 
নানা প্রকার সাহিতাকর্মের মতো! শিল্পবিচার-প্রণ।লীর প্রতিও এ 
যুগের লেখকেরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন । তাৰ পূর্বে, মধ্যযুগ আলোচন। 
করলে দেখ যাবে, সে-যুগের বাংলা সাহিত্য দেবকৃপানির্ভর বাতায়নে 
বসে দেব-দেবীর বন্দনা গাইতেই অভ্যস্ত ছিল। মধ্যযুগীয় বাঁংল। 
সাহিত্যের রচনাবস্তর মূলে দেবপ্রাধান্য ছিল বলে মৌলিক প্রতিভা ও 


৯০ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


মৌলিক স্থষ্টি অতি-আবশ্যক সাহিত্যকর্মের মধ্যে পবিগণিত হত না। 
কবিরা যেখানে দেবদেবীব প্রত্যাদেশ পেয়ে গ্রন্থ রচনা কবেন, এবং 
শ্রোতাবা যেখানে শ্রদ্ধান্বিত চিন্ডে সেই গ্রন্থ শুনে পুণ্য সঞ্চয়ে ব্রতী 
হয়, সেখানে স্থঙ্টিকর্মেব ভালোমন্দ মুখা ব্যাপাৰ নয, এবং নব 
বলে হ্যট্টিসমীক্ণা লেখক-প'ঠক্ক কাবও প্রয়োজন ছিল না। 
হবতো৷ বিজয়গুপ্েব মতো কোন কনি পুবস্থবীব কিছু দোষক্রি 
দেখিষে পুবাপেশ। অধিকতব বিশুদ্ধ প্রণাঙ্গতে কানা লে 
দ্যা ইইষ্টাদেবীব দাবা লিপিষ্ট হয়েছিলেন 1১৮ সেখানে হিলি 
কাঁবোব দোবগ্ুণ সদন অম্পই খবম সচেনন ছিলেন এখং ছন্দে 
'বলক্ষণা « শন্পপ্রযোগ-শাশ্িকেই কাশালোবব পধান ক্রট কলে 
গণ) কুনছিলেন । কাপ।বিাবেব আব কোন উপফন্ত “০ মানদ৭ 
উর দরটিচ্গ।তব হখ শি ৭৮ ৯৬ মঙ্গলে বালক শ্রীম্দ এ 
ধণমঙ্গনেব নাউসেশের বাশ মত আহিনা দ অপলাকগ।্ 
সধাবুণেব নিদেশ ববেছে | গ্রামার পাগাহালিকার অবো বযেদে 
মধ্য ভট্ব ক ।বাপ্র ঈশা, ব্শিনাথ কবিবা/জব 'সাভিতাদর্পণ» বামনেক 


১৮ পিক্ষমৃও তল আদ বকীতলব পাব বান| হবিদততিল গজার্থক এব 
পপ এলনাখন্ধলেব কটি সম্বন্ধে ১১1 দেবা মনল। ভবিত-৪ব কানে 
শন্থগ না হঘে বিজ্যপ্রপকে কালা লিহত* আশ্দ* প্পেব পরব নবি বলাছন £ 
মুখে বচিল গাও না হানে মাহাম্মা। 
প্রথমে বচিল গাত বানা হবি | 
হবিদন্ডেণ শা" পা" পুপু তল কালে । 
জোডাগাথা নাহি কিছু শবে মোবে ছলে ॥ 
কথাব অসঙ্গতি নাই নাহিক সন্বব | 
এক গাইতে আব গ।য নাউ মিত্রাক্ষব ॥ 
গীতে মত নাহিক খিছে লাফফাল। 
(েখিয। শুনির1 মোব উপজে বেতাল ॥ 
বাকোব সঙ্গতিহীনতা, ক্রতিপারুম্য, নিত্রাক্ষবেব অভাব, গ্রাম্যশন্দের ব্যবহাৰ 
_-হরিদত্তেব এই ক্রটিগুলিকে বিজ্যগ্ুপড কাব্যের প্রধান দোষ বলে 
ধরেছি লেন। 


প্রাক-ববীন্দ্রযুগে বাংলা সমালোচন। ১১ 


'কাব্যালঙ্কারবৃত্তি' এবং দণ্তীর “কাব্যাদর্শ । তৎকালীন সমাজে 
স্ৃতি-্যায়ের সঙ্গে কাবা-ব্যাকবণ-অলঙ্কার চচাও জনপ্রিয় হয়েছিল, 
টোলচতুষ্পাঠীতে বীতিমতো অলঙ্কাব পড়ানো হত। চৈতন্াদের 
বাকরণের অধা(পক হলেও অলঙ্কাবশ।ন্ত্রে তাব খুব সুক্ষ চন ছিল । 
দিখ্বিজষী পপ্তিতেব শঙ্গামহিমাবিষযক শ্লোকে তিনি অতি নিপুণ " গবে 
অলঙ্কাবেব 'দাষ দেখিয়ভিলেন *ব, মন্মটভন্টুব কানা প্রকাশ ৪ ৬বভেব 
নাট্যশান্ত্র খেকে উদ্দহ দিযে নিজ বক্তব্য সনর্থশ কবেছিলেন 1১৯ 
পবতীকালে ভাব »এশিণে 1 সপ্ত অলঙগ শা ০ বসহহকে 
ভক্তিবাদের গর্গাতকে শবিশদ কীকে নন লসনছেশ উদ্ভাবন কণেন 
ব-্বকণপুবেন শনগ্গাপবোৌ লজ কচ ফি মী উিনলানীলমণিও 
“»ভবসামভাগগ্কা। নাটবটপ্ডরিবাতি তাবগেজামীব বিসামৃহশেষণ 
পিন।থ চত্ এভাী 'আনন্তটান্্িকা, কবি্ততদব কট শচন্দিকী, বলাদেন 


মি 


খ্শাড়ষণেব 'কাবাকীভা 2 ৬তি সস ভান্সহ লি ধান বসতবেপ 
সে 


১৯ 


পশ্ থোপট ৭া৩ হলনৃহিল এ তা হালে 5 অলগাপশাস্ত্ে 
এপপ্ডিত ছিলেন এব আদিল্ম্ক ভব টছ্তিত ক্লাব জন্য 
অ*শ্চষ তান্ু বদ্িব পখিচষ দিয়েছিকলন । শ্হবা বেবব শিষ্টসমাজে 
মস্ত বসসাভিতা-বিচ।কপদ্ধতি ম্গ্রচলি* ছিল। খমদাস কবিবাজ 
শ্যেম্বামী ৯৮ তন্যচ্ট ভাতে দহল্ বা নাজ সেই পেক্চব বসত ব্যাখ্য।খ 
গা ববেছেন । তিনিও অলঙ্গ'বাদি বসশান্ে অতি গুবাণ ছিলেন 
এ কপগোন্বামী পভৃতি আটাসদেব সক্কুতে লেখ! বসতন্বিষয়ক 
কথাকে যথাসম্ভব »হজ বাংল ব্যাখা। ববেছেন। চৈতম্তচবিতামূত 
থেকেই দেখা যাচ্ছে, কবিবাক ১গান্বাস।ব বলবিচাবপন্ধতি ত'তি 
পরিচ্ছন্ন । কিন্তু মধাধুশীয় বানা সাহিত্যে মলায়ন ও বিশ্লেষণ 
সম্পকে সে যুগে বাজ! ভাষায় কোন অ।লোচনাই গড়ে ওঠে নি। 
কেবল বৈষ্ণবভক্ত ও পদকারগণ বি্ভাপতি, চণ্তীদাস প্রভৃতি 
মহাঁজনদের বন্দনা! করবাব সময় ভাদ্রে অপুব পদসাহিতোর ছু'চাঁবটি 
বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করতেন । 


৬ 
১ 
1 


১৯. চৈতন্যভাগবত (আদি, ১১শ) এবং ঠৈতন্চরিতামূত (আবি, ১৬শ) 


১২ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


মধ্যযুগের অন্তিমপর্বের যুগনায়ক ভারতচন্দ্রের মধো বোধ 
হয় সাহিতা-বিচারবোধ-সংক্রান্ত সহজ, তীক্ষ ও বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেবণী 
মনোভাব বতমান ছিল । সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দুস্থানী, ফারসী প্রভৃতি 
ভাষায় ম্-অভিচ্ঞ রায়গুণাকর অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে অলঙ্কার- 
শাস্্ অধায়ন করেছিলেন এবং “রসমঞ্জরা" ধরনের পুস্তিকা লিখে 
অলঙ্ক।রশাস্ত্বেব নায়ক-নায়িক। প্রকরণের বর্ণনায় দক্ষতা দেখিয়েছিলেন । 
কুঞ্চন।গরিক আরহচন্দ্র যে অনেকাংশে নগিরিক মনোভাবের 
অধিকাবী ছিলন তা তাৰ কাঁধ্যবচন।-সংক্রান্ত মতামত থেকেই স্পঃ 
হবে। মাজিত, ভীম মননসমুদ্ধ বাগ বৈদক্চা, কিছুট। বাক্য ও মনের 
9010181910109101013, নি € রাজলভাজশীবী মনোভাবের যেগুলি 
প্রধান লক্ষণ, সেই ভাবাবেগবজিত বুদ্ধির দীপ্তি, _যৌক্তিকত। যার 
অস্ত্র, ভারহচন্দ্র ছিলেন তারই অমিত অধিকারণ। বাংলা ভাষায় তার 
পুরে কেউ সাহিতা ও কানবোর মূল উদ্দেশ্য ও প্রবণত। সম্বন্ধে এ 
ধরনের মন্তবা করেন নি £ 

প্রাচীন পপ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে । 
যেছৌক সেহৌক লাষ। বাব্য বস লয়ে ॥ 

কথাটি বাঁজশেখরেন “কর্গুব্মজপী'ব-ই প্রতিধ্বনি--“ভাসা জা হোত স 
তোত।” রায়গুণাকর ওউদাধবশতঃ “যাবনীমিশল' শব্দ ব্যবহারেও 
সম্কৃচিত হন নি। এখানে দেখা যাচ্ছে “কাব্য রস লয়ে এ ধরনের 
স্পষ্ট কৌন মন্তব্য ইতিপুবে বাংলা সাহিত্যের বড কোথাও পাঁওয়। 
যায় না। 

এর পর উনবিংশ শতাব্শীতে ভারতচন্দ্রের কাব্যালোচন৷ দিয়ে 
বাংলা সমালোচনা-পবের শুরু হল। আন্ুমানিক ১১৩০ বঙ্গাবে 
রাধামোহন সেন ভারতচন্দ্রের সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন এবং 
ভারতের রচনার যে-যে অংশ তার মনোমতো! হয় নি, সেই অংশগুলির 
যৌক্তিকতা সম্বন্বধে আপত্তি তোলেন। তিনি প্রাচীন ধারার লেখক 
বলে তার সমালোচনাটিও পয়ারে রচিত। অবশ্য ভারতচন্দ্রের 
গ্রন্থের ক্রটিগুলিকে তিনি কবির ভুল বলে মনে করেন নি। তার 


'প্রাকৃ-রবীন্দ্যুগে বাংলা সমালে।চনা ১৩ 


ধারণা, শব্ধগত যে-সব ক্রটি 'অন্নদামঙ্গলে? লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি 
সার্থক-কবি রায়গুণ।করের রচনা নয়, খুব সম্ভব এগুলি অল্পশিক্ষিত 
শিপিকারগণের ভুল। ভারতচন্দ্রের একস্থানের ক্রুট নির্দেশ করে 
রাধামোহন বলেছেন £ 

অত'এপ কলিতার ভাবে পিবেচনা। 

কন্ড নহে ভারতব এমত রচন। ॥ 
আর একস্থানে ক্রটপূর্ণ রচনার অগৌরব থেকে ভারতচন্দ্রুকে মুক্তি দিয়ে 
তিনি পুখি-নকলকারীদের দোষ দিয়েছেন ঃ 

কবির সে জ্রটি নহে লিখকের তধোসু। 

বিপরীতভাবে পেহ না করিহ রোধ ॥ 
শ'রতচন্দ্ের কোন কোন ভত্র বাতিল করে রাধামোহন নিজেও 
কিয়দংশ রচনা করে দিয়েছেন । তার কবিত। রচনার শক্তিও বেশ 
ছিল। রাধামেহন ব।ল। সাহিতোর প্রথম সমালোচক তা স্বীকার 
করতে হবে। অবশ্য তিনি মনের দিক থেকে নধ্যযুগের বাক্তি। 
ভারতচন্দ্রের অন্নদমঙ্গলে কাবাপচনাগত্ যে দোধঞ্টট আছে সেগুলিকে 
নক্লনবিশদের অজ্ঞতা প্রন্থত, শারতচন্দের মতো! দিদ্ধ কবি সে-রকম 
+ল করতে পারেন না. এ তর দৃঢ় খিশ্বা। ভারতচন্দ্রের কাবোর 
কাবা কোথায় সে বিহয়ে তিনি কিছু বলেন নি. শুধ ছু'চারট দোষ 
দখিয়ে এবং দোষ সশোধনের পর খানিকটা নিজে রচনা করে ক্ষান্ত 
হয়েছেন । প্রাচান মানসিকতা? ব্যক্তি হলে ইনিশ শতকের গোড়ার 
দিকে তিনি হবু কাবোর দোবগুণ নিয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা করেছিলেন । 
এজন্য তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্মরণীয় । 


গে 


উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতচদ্দেন বিতকিত কবিসত্তা 
নিয়ে সবপ্রথন সাহিত্য-সমালোচনার সুত্রপাতত হয় । ভারতচন্দের 
জীবনী প্রকাশ করে (১৮৫৬ ১ কবি ঈশ্বর গুপ্ু অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ 


১৪ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


কবির কাব্যালোচনার স্থুযোগ করে দেন। অবশ্য তারও কিছু পুবে 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তার “বাঙ্গাল! কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধে? প্রাচীন 
বাংল! কাব্যকে ইংরেজী-ওয়।লাদেব আক্রমণ থেকে রক্ষার চেষ্টা করেন 
এবং প্রসঙ্গক্রনে সেকালের কবিদের গুণ ব্যাখ্যা করেন। ড্রিংক 
ওয়।টার বীঠন সাহেবের স্মৃতিবক্ষাকল্পে বেগুন সোসাইটি স্থাপিত হয় 
(১৮৫১ )। তাঁব এক অধিবেশনে রামবাগ।নের দত্তবংশের হরচন্দ্র 
দন্ত '301769]1 7০৬0%' নামে ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন । 
সেই প্রবন্ধে তিনি ইংরেজী কাবোর তুলনা অশ্লীল রচন। ও কৃত্রিম 
লেখার অপরাধে ভাবচন্দ্রদি পুবাতন বাঙালী কবিদেব তীব্র আক্রমণ 
করেন (১৮৫২, ৯» এপ্রিল )। কেলাসচন্দ্র বন্্ুও হরচন্দ্রের কথাব 
প্রতিধ্বনি কবে প্ুবাতন বাংলা সাহিতোর অতাণু নিন্দা করেন। এই 
ব্যাপাবে বঙ্গল।ল ন্ণ্ন হযে উক্ত সমিতিব আব এক অধিবেশনে 
(১৮৫২, ১৩ মে) “বাঙ্গাল। কবিতাপিবয়ক প্রবন্ধ” শীষক দীর্ঘ প্রবন্ধ 
পাঠ কৰে অন্্রীলতাদোষেব অভিযোগ “থকে প্রাচীন বাঙালী কবিদে€ 
মুক্তি দেবাব ০১৯ কবেন। এই প্রবন্ধটি পরে (১১৫৯, ১ জ্যৈষ্ঠ ' 
পুস্তিকাকাবে প্রক।শিত হয। এই পুস্তিকায় তিনি কাব্যসমালো চন 
€ বিচাবপ্রপঙ্গে থে টি মৌলিক কথাব অবভাবণা কবেন এখানে সে 
ছুটি উদ্ধত হচ্জে £ 

১, “অগ্ঠান্ত শাঞাপেক্স। শাবাশাল বভিত গণ নদনেব নিমি ও 

হতযাছে। জস্বত ৬।নায হতাব ন।ন পাবা |? 

১. *মনযা ৭৮ ীবগন হইলেই ফছ্যপি বুড কপি হইইতেন। ভপে 

/«ঞপিমব অঙেক্গ। বেন ছক্সন এ বালিশাস আ্বপেক্গ। ববকচি শ্রেট 

"বি ক্লিযা গনা হভতেনা 1৮২৪ 
এখানে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন বাংল। কবিতাকে ইএরজী-নবিশদেব 
শাক্রমণ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে কাপাবিচাব প্রসঙ্গে চিত্তবিনোদনে 

২০ উদ্ধাতগলি ব্রণেন্্রনাথ বন্দধেোোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং রগুন 

প(বশিশিং হাউস প্রকাশিত বাঙ্গাল! কবিতাঁবিবয়ক প্রবন্ধের নতুন সংস্করণ 
থেকে গৃহীত । 





প্রাকৃ-রবীন্দ্রযুগে বাংল! সমালোচন। রি 


তিনি কবিতার প্রধান লক্ষণ বলে নিদেশ করেছেন-_অন্ততঃ সংস্কৃত 
কাব্যশাস্ত্রান্থুদারে তার তাই-ই মনে হয়েছিল। বিছা ও কবিত্বের 
পারস্পরিক কোন যোগ নেই। কবিহ্বশক্তি বিদ্যাবুদ্ধির চেয়ে অনেক 
শ্রেষ্ঠ, একথা! তিনি সগবে স্বীকার কবেছেন। এর পর ১৮৫৮ গ্রীঃ 
অন্দে তার “পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্য প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকায় 
তিনি কাব্য ও কাবোর উদ্দেন্টে স্দ্ধে সে সমস্ত মন্তবা করেছেন, তার 
মধ্যে সাহিত্যবিচার-ঘটিত এই কখাচলি উল্লেখযোগ্য £ 

১. “ইলভ্ীয় বিশ্ব্গ গ্রাণালংতে খত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবে 

তই ব্রীড়াশৃন্য কদর্য কপ্ততীকল।প অন্তর্ধান করিতে থাকিবে এখপ 

তন্তাবতের প্রেদিক দলের ও সণথ্য। হাস হইয়া আসিবে 1, 

২. “পক্ষণে কাব্য কি?এব" তদালোচনার ফল ন্চি ?- 'সাহিত্য- 

'্পণ গ্রন্থে ইহার ( অর্ধা কর্তার ) যথার্থ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে । 

যথ। _“কাব্যং রসাত্মকৎ পাব।ম্‌।” এই স্বল্লবাক্যে কবিতা কলার 

গুণ বাখ্যাত ও বৃষ্দ্‌ গন্থবিব্যেব মর্ম স্যক্ হতয়ছে 19 

৩. “জগদশ্বব কিরূপ নিয়মে ইহজগৎকে পৌন্দর্যরসে প্রাবিত 

করিরাছেন, তাহা এতদেশীয় লোকের। উতলগ্ু।য় এবং স"স্কিত মহাকবি- 

দরগের গ্রস্থাধ্যয়ন পৃ অভ কঙ্গন 1১১ 

বালা কবিতার 0,1০৩ লেখ।র কয়েক বসব পরে রঙ্গল!ল 

নখন 'পঞ্মিনী উপাপতান” (১৮৫৮) রচনা করেন। তখন সাহিতোব 
উদ্বোশ্য সপ্ধন্ধ ভার চিশ্া-প্রণলী 'অনেকট। শুখলাবদ্ধ হয়েছে তা 
এই কাব্যের ভূমিকা থেকেই বে বাঁ যাবে | কিন্ছ পিথিনী উপাখ্যানোর 
ভমিকায ভিনি খালেছেন যে, ইযানগুশী আদর যত  বিওদ্দরূচিও 
কাব্য রচিত হবে, ৬৬ই আদিরসের ভক্ত পুরাতনপন্থী পাঠকের সখা 
কমে আসবে । আদিরসেব বাড়াবাড়ি 5 সুলতা যে তার মতে 
মাজিতরু।»র ইংরেজী কাব্যরফিককে পুরাতন খালা কবিতার প্রতি 
বীতশ্রদ্ধ করে তুলবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় উদ্ধতিতে 
দেখা যাচ্ছে, তিনি “সাহত্যদপণ'কারের “কাবাং রসাতআকং বাক্যম্” 


২১. বন্থমতী সাহিত্যমন্দির প্রকাশিত 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র ভূমিক। 
থেকে গৃহীত হয়েছে । 


১৬ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় ববীন্দ্রনাথ 


উক্তি উল্লেখ করে, বসই কাব্যেব শেষ নিদান, এই মত অবলম্বন 
কবেছেন। তৃতীয় উদ্ধতিতে বলেছেন যে, ভগবান বিশ্বকে সৌন্দর্যে 
মণ্ডিত কবেছেন, সেই সৌন্দর্য সার্থকনাম। ইংবেজী ও সংস্কত কাব্যে 
ফুটে উঠেছে । এখানে একটু অবহিত হযে ভেবে দেখলে দেখা যাবে, 
উনবিংশ শতাব্দীব মধ্যভাগে সাহিত্যবিচাবেব মোটামুটি একটা 
মানদণ্ড স্থিবীকৃত হয়েছিল । 


বঙ্গল।ল “পদ্মিনী উপাখণাঁনে ইতিহাস, কীববম ও ককণবসকে 
মিশিষে মাজিত কচিব কাব্য বচনা কবে স্কুল আদিবসেব ভক্ত বাঙালী 
পাঠকেব কচিব শুচিতা আনতে প্রযাস কবেভিলেন । এই কাবাকচিকে 
তিনি ছু'দিক থেকে বিচাৰ কবেছেন । একটি হল বসবাদ, মাব একটি 
সৌন্দধতৎ্ | বসন হল ভানতীয শিলশীস্েন বক্ষতন্। বস 
অর্থ” শিল্পজ!ত পবমানন্দ শিল্পভোগেব চডান্ম কল। আব একদিকে 
পাশ্চাঠা মতে, সৌন্দযশ্চগ্রি আটের ন্ঙ লক্ষণ । প্রাচা * পাশ্চাতা 
শিল্পত/ন্ব শ্রপবিচাত বঙ্গলাল শভাবভাষ ও খুবোপীফ কলাবিদ্ঠা- 
পিখেষণের ছুটি পদ্ধতি গালে গ্রহণ ববেছেন। কিন্ছ এই ছুই 
বিষষ নিবে তিনি গশভীবশাবে [চিক্ছব অবকাশ পান নি উপবস্থ 
(৩শি মূলতঃ; ছিলেন করি_ বূসম্ট । বমবিচাব তাৰ প্রতিভাব 
গৌণ লক্ষণ । তান প্রথম ম ব্য তিনি ি শন বিশুদ্ধ প্রণালী'তে 
কাব) পচনাব জন্য পাতলা বাধে অতল এ ববিচেন। বাবণ তা 
হলে আপিখসেব আাবিক-জ্ঞান ১ ক চাব114 সাত ঠা থকে লোপ 
পাবে । কুকচিপ বিক।শ ও স্ুকচিব প্রত্শা এ মত তিনি পদ্মিনী 
উপাখ্যানে'ব ভূমিকাষ প্রথমেই খাক্ত কবেছেন। এটি হচ্ছে সাহিতা- 
বিচাবেব নীতিমাগীঘ পদ্ধতি । চিন্তশুপ্ন জন্য নীতিপ্রচাব সাহিতোৰ 
প্রধান উদ্দেশ্য, নীতিখাদী প্রযাগম্যাটিক শিল্পবিচাবকেব! প্লেটোব যুগ 
থেকে আজও পর্ষস্ত সেই বাঁধাপথেই চলেছেন । একথ। স্বীকার 
কবতে হবে যে, উনবিশ শতান্দীব মধাভীগে যখন বাংল। 
সাহিত্যে সমালোচনাব বিশেষ কোন স্তর নির্ধাবিত হয় নি, 
তখন বঙ্গলাল কাব্যভোগজনিত ব্বভাবিক রসবোধের দ্বাব! 


প্রাকৃ-রবীন্দ্রযুগে বালা সমালোচন! ১ 


অন্থপ্রাণিত হয়ে এইভাবে সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড নির্ধারিত 
করেছিলেন £ 
১. রস অর্থাৎ আনন্দই কাব্যের একমাত্র পরিণাম ; 
১. সৌন্দর্য-স্ষ্টি কাবোর অন্যতম প্রবান উদ্দেশ্য ; 
৩. সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লক্ষা স্থুরুচি-স্থনীতি প্রচান 
অর্থাৎ নীতি প্রচারও সাহিতোর 'একটা বড় করবা । 
পরবতী কালে€ দেখা যাচ্ছে এই ত্রিধার।য় নালা সাহিতোর বিচাব- 
পদ্ধতি অগ্রসর হয়েছে৷ 


টনবিঅ শতাব্দীব মাঝামাঝি এারা শাঁনা প্রসঙ্গে সাহিতা ও 
সাহিতোর উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে মতামত প্রক।শ করেছিলেন, উান্দর মধ্যে 
কবি ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল মপন্দন, নিগাসাগব, ভদেন ও রাজেন্দ্র 
লাল মিত্রের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ এই যুগের বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায় (“সংবাদ প্রভাক্রত “তসবোধিনী” সেম প্রকাশ” “বিবিধার্থ 
সংগ্রভ', “রিহল্যপন্দ৬' ইতা।দি ) নতুন গ্রন্থের বিজ্ঞাপন « সমালোচনা 
প্রসঙ্গে সাহিতা-বিচার প্রণালী সম্বন্ধে অস্পষ্ট রকমেন ধারণার স্যষ্টি 
হয়েছিল । শিক্ষাদীক্ষীয় অনগ্রসর হলেও গ্রপ্তকনির যেমন একট 
সহক্তাত রসবোধ ছিল, তেমনি ছিল উতর সাহিত্য বিচারের অশিক্ষিত- 
পটুত্ব। ভার সম্পাদিত »মযিক পত্র!দিতে তরুণ লেখকদের আত্ম 
প্রকাশের পথ খুলে দিয়ে, তাদের ত'ক্ষম রচনাকে প্রকাশ করে তিনি 
একদা নবজাত বাংলা সাহিত্যে ধাক্রীর ক।জই করেছিলেন । 
“সংবাদ প্রভাকবে' তিনি শুধু নিয়মিত নতুন পুস্তকের সমালোচনা- 
মুলক বিজ্ঞাপনই প্রকাশ করতেন না, তার পুধবর্তী কবি 
€( ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ ) ও পাঁচ'লকীর-কবি গয়ালাদের জীবনী ও 
রচনাসংকলন পপ্রকাঁশ করে বাংল সাহত্যের ইতিহাস রচনার মৌলিক 
উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন ।২২ ভারতচন্দ্রের জীবনী ও কবিপ্রতিভ! 
আলোচনাপ্রসঙ্গে গুপ্তকনি সোচ্ছামে বলেছেন £ 


২২. মাসপয়লা অর্থাৎ মাসিক “স*বাদ প্রভাকরে" ঈশ্বর গুপ্ত নিম্নলিখিত 
কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী প্রকাশ করেছিলেন £ 
২ 


১৮ সাহ্ত্যিজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


১. “আহা! আহা। কি হ্মধুর! কি আশ্চর্য! কি চমৎকার 
কৌশল, কি সথললিত স্ুধাময় শবে এই পত্র এবং নাগাষ্টক বিরচিত 


হইয়াছে ।” 
২, “ইহারা (অর্থাৎ ভারতচন্দ্রার্দি কবিরা ) কি বিচিত্র কৌশলে 


স্বভাবকে স্বভাবে রাখিয়া স্ব স্ব ভাবে মনের ভাব উদ্দীপন করিয়াছেন । 

শবের কি লালিত্য' কি মধুরত্ব। "ডাবের কি মাধুর্য সৌন্দর্য । 

রসের কি তাৎপর্য -1৮২৩ 
এখানে লক্ষ্য কর! যাবে, ঈশ্বর গুপ্ত পারিভাষিক অর্থে সমালোচনায় 
ব! রসবিশ্লরেষণে অগ্রসর না হয়েও উচ্ছাসেব বশে যে-সব উক্তি 
করেছেন, তার মধ্যে সাহিত্যবিচারের অনেক মৌলিক তত্ব অস্পষ্টভাবে 
প্রকাশ পেয়েছে । ১৮৫৩-৫৫ সালের মধ্যে গুপ্তকবির প্রাচীন কবি- 
সংক্রান্ত নিবন্ধগুলি মাসপয়ল। “সংবাদ প্রভাকরে" প্রকাশিত হয়। 
তখন আধুনিক বাংল! সাহিত্যের বনিয়াদই ভালে করে গড়ে ওঠে নি, 
সাহিত্য-বিচারপদ্ধতি তো দৃরস্তান। কিন্তু তার মন্তব্য থেকে বোঝা 
যাচ্ছে, সহজাত বসবোধ ও তীক্ষ বিচারবৃদ্ধির ফলেই সাহিত্য- 
সমালৌচন1 € রসবিচারে বাধার্বাধিভাবে অগ্রসর না হয়েও তিনি 
সাহিত্যবিচাবঘটিত কতকগুলি মৌলিক অভিমত প্রকাশ করেছেন, 
যেগুলিকে সাঠিতাবিচাব ও বসসমীক্ষার প্রথম পদক্ষেপ বলে ধরা 
যেতে পাবে । প্রথম উদ্ধতির মধো গুপ্তকবি প্রথমে উচ্ফ্সিতভাঁবে 


১. বাম প্রসাদ “দন (১২৬০ সনেব আশ্বিন, পৌষ ও মাঘ সংখ্য। ) 

২, রামনিধি গুপু (১২৬১, আাব্ণ ) 

৩. থাম বৃ ( ১০৬১, আশিন-অগ্রভায়ণ ) 

৪. নিছে বৈধাগী (১২৬১, অগ্রহায়ণ ) 

৫. হরুসকুব ( ১২৬১১ পৌষ ) 

৬ রাহ্ব-নুসি'হ উত্যাদি (১২৬১, মাঘ) 
ঈশ্বব গুধ প্রণীত “ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত, ইংরেজী ১৮৫৫ 
সালে প্রকাশিত হয়। 

২৩, ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত “কবিচরিত” থেকে উদ্ধতিগুলি নেওয়া 
হয়েছে 


প্রাকৃ-রবীন্দ্রযুগে বাংল! সমালোচন। ১১ 


ভারতচন্দ্রের শব্দসংযোজনা অর্থাং কাব্যের বহিরঙ্গের প্রশংস। 
করেছেন । চিমৎকার কৌশল", “ম্ুললিত স্ুধাময় শব্দ'_অর্থাৎ 
কবিতার বাইরের অঙ্গ এবং কৌশল অর্থাৎ 2106০০-এর ভক্ত ঈশ্বর 
গুপ্ত ভারতচন্দ্রের কাবা থেকে মেই রসই নিফাশিত করেছেন । দ্বিতীয় 
মন্তব্যে শব্দের 'লালিত্” “মধুরত্ব' সম্পর্কে কাবোর আরেকটি গুণের 
উল্লেখ করেছেন, যাতে তার বুদ্ধিবিবেচনার বিশেষ প্রশংসা করতে 
হয়। “ভাবের মাধুর্য ও সৌন্দর্য এবং রসের তাৎপর্য” বলতে তিনি 
বোধ হয় সং ভাব, সেই সৎ ভাবকে সৌন্দ্ দেওয়া এবং সেই সৌন্দয- 
পূর্ণ সং ভাবের পরিণাম বা তাৎপর্ষই যে রসোৎপত্তি, ইঙ্গিতে তিনি এই 
ধরনের কথাই বলেছেন --অবশ্য খুব কিছু চিন্তা করে এ কথা বলেন 
নি। কিন্তু এই ইঙ্গিত থেকেই সাহিতাবিচাবের প্রাথমিক সোপান- 
পরম্পবার নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে । আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইজিত, 
দ্বিতীয় উদ্ধতির প্রথমে টিনি বলেছেন যে, ভারতচন্দ্রাদির মতো সৎ 
কবিরা শভাবকে স্বভাবে রেখে নিজ নিজ মনোভাব উদ্দীপন করে 
থাকেন। বোধ হয় গুপ্তকখি মনে করোছিলেন যে. কাব্যরচনা ও 
কবিপ্রত্তিভার এই হল মূল পহস্ত। অর্থাৎ শুধু বস্তরূপ কাব্যের 
উপাদান নয়। কবিরা নিজ নিজ মনঃপ্রকৃতি ও হৃদয়াবেগ অনুসারে 
বস্তরূপকে শিল্পরপ দাদ করলেও উপাদানকে অন্বাভাবিকভাবে 
পরিবতিত করেন ন।। অবশ্বা অলঙ্গার শার্োক্ত বিভাব-অনুভাব- 
সঞ্চারিভব কীভাবে রসোৎপ/ন্তর কাঁবণ হয়, সে কথা তিনি নিজন্ব 
স্বাভাঁবক কপিপ্রবণত।র দ্বারা 'অনুচিন্থন করলেই বুঝতে পারতেন যে, 
স্বভাবকে স্বভাবে রাখা অর্থাৎ কাবোর বস্ক-উপাদাীনকে অবিকৃত রেখে 
কবিদের মনোভাব বা ভাবাবেগ উদ্দীপন সম্ভব নয়। কবি-প্রত্যয়ী- 
ভূত সারি চিদ্বভ্তি ও বেগ্যান্তরস্পশশুন্য হছত্তির সংস্পশে এসে বস্ত- 
উপাদান শিল্ের রসে অর্থাৎ ৪০501)010 01935079-এ পরধবসিত হয়। 
ঈশ্বর গুপ্ত তার নির্দেশটি যথাযথভাবে ধরতে পারেন নি। কারণ 
প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র ও রসতত্বের সঙ্গে তার বিশেষ পরিচয় ছিল ন।। 
সে যাই হোক, প্রত্যক্ষ জীবনরসের মত্যচারী ছড়াকার, শিক্ষায়-দীক্ষায় 


২২০ সাহিত্যজিজ্ঞাসাষ ববীন্দ্রনাথ 


অনগ্রসব ঈশ্বব গুপ্ত স্বাভাবিক বিচক্ষণতাঁব গুণে সাহিত্যবিচাবেব মল 
কথাগুলি আভাদে বলতে পেবেছেন, তা স্বীকাঁব কবতে হবে। 
মাইকেল মধুন্থ্দন বাংলা কাব্যেব নবধযুগ প্রতিষ্ঠা কবেন। প্রাচীন ও 
পুবাতন সংস্কবেব মোহবন্ধন থেকে মুক্ত কবে বাঙালী পাঠককে নতুন 
জীবনহর্মেব তোবণদ্বাবে প্রতিষ্ঠিত কবতে মধুস্থদনেব সমধমী আব 
কোন সাবন্ধত প্রতিভাব নাম মনে পড়ছে না। পাশ্চ।তা সাঠিতোব 
“সাতসমুদ্রেব নাবিক দত্তকুলোগ্ছৰ শ্রীমবৃন্থদ" পাশ্চা্য ক্লাসিক 
ও বোমান্টিক সাতিন্াবিচাবপদ্ধতি খুন ভালো কবেই আধন্ত কবে 
ছিলেন. তা তাৰ চিটপত্রাপি থেকেই বোঝা যানে । মধুন্ুদন বসন্নষ্টা ও 
সৌন্দর্ধেব বাণীকপনিমাতা। কিন্ত তাৰ সাহি তাবিচাব্ঘণ্টত স্বক্মদগিত। 
যে কতটা ক্রিষ।ণীল হয়েছিল তা াব ইশবেজ চিঠিপত্র থেকে অন্মান 
কব! যাবে । মান্ত্ানিকভাবে নিনি সমালোচদকেৰ পদ গ্রহণ কবেননি, 
কিন্থু বন্ধবান্ধনেব সঙ্গে পনালাপেব সময় নিঙছ্গেব বচনা, সমস'মধযিক 
ব্যক্তিদেব “লখা, বিদেশেব আহিত্য এখং সাবধাবণভাবে সাভিতোব 
উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে এমন সমস্ত মহামত প্রকাশ কবেছেন যে, সে লেখাগুলি 
বালা ভাষা বচিত হলে হাকে প্রথম সার্থক বাংলা সমালোচকেব 
গৌববমষ আসন দেন্যা যেতে পাবত। যবোগপীষ সাহিত্যে বসিক 
পাঠক এব পাশ্চাতা সমালে।চনাষ বিশেষভাবে কয়াকিবহাল২৮ 
মধুস্থ্দন প্রাসঙ্গভ্রমে চিগিপনে যে সমস্ত মন্তব্য কবেছেন, তা থেকেই 
তাব আহিত্যবিশ্লেষণেব নিপ্ুণতাব পবিচয পাওয়া যাবে । ভাব বন্ধু 
গৌবদাস বসাককে তিনি লিখেছিলেন "০ [০ 6106 1071)01৭ 
50]6 15 0100 7215000170৫ 119 [1100+-২৫  এ মন্তব্য বিদেশী 


২৪ ফবাসী সম্মলোচকদেব খতখুতে বিচাববৃদ্ধিকে তিনি খুব আছ। 
কবতেন। ভাব “মেঘনাদবধ কান্য” জন্বন্ধে বাঁজনাবাযণস্কে লিখেছিলেন, 
তিনি এত সতর্কতাব সঙ্গে এ কাব্য বচন! কবেছেন যে, £৬2া। 2 চাতাওশো! 


০11016 ০110 17016 0170 78016 ৮5100. 1072 ( মধুস্দনেব, ই*বেজী পত্রেব 
উদ্ধৃতি গ্রলি ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত “কবি মধুস্ছদন ও কার পত্রাবলী' থেকে 
নেদয। হয়েছে । ) প্র 


২৫. ভঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত এ গ্রন্থ, পৃ. ১২৩ 


রণ চু 


এ পে 
9.1 ঞ* 


প্রাক্‌-রবীন্দ্রযুগে বাংল! সমালোচনা ২১ 


সমালোচকদের মতের প্রতিধ্বনি হলেও, এ বিষয়ে তিনি অতিশয় 
সচেতন ছিলেন যে, রচনারীতি রচনাকারেরই মানসসত্তার প্রতিফলন। 
রাজনারায়ণ বস্থুকে লেখা একখানা চিঠিতে নিজের কাবারচনাশক্তির 
মূলরহস্ত সম্বন্ধে বলেছেন, 5০ ৮১ 0:03 00070 01735051517 
02616 10. 600 90:০910 0 (1 580009500 ] 000১ ০0110) 
17901126101) ! [05101171010 ৪ অন্রপ্রেরণার দৈব কুপ। 
ব্যতিরেকে শন্দবাজি কি এভাবে ভিড় করতে পারে? এই 
1105111911010-৬প গুপব জীবনদেবতাতত্ব আবোপ করেই ববীন্দ্রনাঁথ 
ঘিজ্ব্রেল।লেব ক।ছ থেকে এত গাল খোয়েছিলেন 1৯ এ 

মধুস্দন নিজ প্রতিভাব সাম সম্বঙ্ধও খুব অবহিত ছিলেন 


৭9৬ ৩১ 


কখনও তিনি বলেছেন) “150৮০ 0 0০140100511) 1100 1511091 
ড০৮,১৮ কৌন কৌন সময়ে তিনি 'দনী-ল্িশৈশা কবি সম্বন্ধে অতি 
চমংকাব মণতব্য কবে,ুপ। বা? থেকে তাব সুক্ষ বিশ্লেষণবুপ্ধির পরিচয় 
পায় যাবে । রঙ্গলাল সপন্ধে তাব মস্ুণা 2 ১19 000170101) 
0 11110] 15078170175 19096001081 £2011175-5002 
10170, 700130105  1079110801070, 170001015  50512 ৪ 
81৩০6০02100 ০011১০10101) 65:501:01016. ১» রঙ্গলালের সমগ্র 
কাবাগ্রন্থাবলী আলে। ন। করলে এর চেয়ে উদাবতর নন্তবা প্রকাশের 
অবকাশ থাকবে কি 2৩০ যে-মিলটনের কাব্যকে মধুত্বদরন 01৮1700. 


২৬, এ, পূ. ১১৮-১২৯ 

২৭. হৃবিযোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "ঙ্গভাষার লেখকে” রবগুনাখ 
নিজের কবিজীবন অম্পর্কে খে প্রনদ্ধ লেখেন, হিজেন্দ্লাল তারই খিরুদ্ধে 
আক্রমণের তীন্ববাণ নিক্ষেপ করেছিলেন । এই প্রবন্ধটি পরে রবীন্দ্রনাথের 
“আত্মশারিচয়ে" পুনমুদ্রিত হয়েছে। 

২৮. ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত “কবি-মধুস্থদন ও ভার পত্রাবলী» পৃ. ১৫১ 

২৯, এ, পু. ১৩ -১৩১ 

৩০, [76 রেঙ্গলাল) 76805 15:09 5০০06 200. 1$090:0১ ৮61৮ 
90০৬ [00109 1) (11০1 ৮25 1)0 00016, 006 05 100 20991850016 
10151829560 501)001 0৫6 79060:% 2০206, 0610179,05 8501 10৬৮ 2120 
0060. [1100 ৬/০1:050100 ৮৪02০ এ শ্র্থ, পৃ. ১৩৭ 


২২ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


বলেছেন৩১ সেই মিপ্টনের প্রতিভ। সম্বন্ধে আর এক পত্রে এ মন্তব্য 
করতেও কুষ্ঠাবোধ করেন নি, “75 1089 £10110995 02102 100 
[257 1220215....৬৬০. 200000519050 17177 60 10610106 6০ 
৪. 0817 501921101 01061 0: 10211055 ; 0৫ ৬৮2 10৮21 ০০1 
101 101100....170 15 0102 00০01017021 01 11017 11) (2 51110 
90116006 0 €130 £01০5.৮৩২ এখানে মিল্টন সম্বন্ধে তার মতামত 
যে-কোন রসগ্রহী পাশ্চাত্য সম।লোচকের অনুরূপ । 


নাটক ও কাব্যালোচন৷ প্রসঙ্গে মধুস্থদন ভারতীয় সাহিত্য, 
বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে কিছু কিছু প্রতিকূল মন্তব্য 
করেছিলেন । নিজে নাটক রচনায় অগ্রসর হয়ে বলেছিলেন যে, 
“সাহিত্যদর্পণ'-ধত স্বত্রান্্ মারে তিনি নাটক রচন। করবেন না, পাশ্চাতা 
নাটকের ধারাই অনুসরণ করবেন ।১৩ কারণ ভারতের নাট্যসাহিত্ 
( শ্রেষ্ট সংস্কৃত নাটক সত্বেও) সম্বন্ধে তার মনোভাব অনুকুল ছিল 
ন।।৩৯ কাঁবাকবিতাঁর বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত মন্তবা 
করেছিলেন তাতে পাশ্চাতা সমালোচন।র প্রতিধ্বনি থাকলে ও এখানে 
তার উল্লেখ থাকা বাঞ্চনীয় । শেষ দিকে তিনি “ম্থভদ্রা” নামে একখানি 
ন[ট্যকাব্য লিখতে আরন্থ করেন। তার বন্ধু প্রসিদ্ধ নট কেশবচক্্র 
গঙ্ষোপাধ্যায়কে নাটকটির প্রথম অঙ্কের পাগুলিপি পাঠিয়ে দিয়ে কবি 


৩১. অবশ্ হেমচন্্র 'প্যারাডাইজ লস্ট'-এর তুলনায় “মেঘনাদবধ কাব্া'কে 
নিক মনে করতেন। তিনি লিখেছিলেন, “সেই বৃহৎ কাবোব (অর্থাৎ 
প্যারাডাইজ লস্ট ) সহিত ইহার ( “মেঘনাদবধ কান্য') তুলন। হওয়া দূরে 
থাকুক তাহার এত যোজন অন্থরে অবস্থিতি করিতে পারে কিন! সন্দেহ।” 
( মেঘনাদবধ কাব্যের দ্তীয় স"স্করণের ভূমিকায় সম্পাদকের মন্তব্য | ) 

৩২. ক্ষেত্র গুণের এ গ্রন্থ, পৃ. ১৫১ 

৩৩, “[ 51121117060 2110 01550161072 0০150. 00৬; 0% 0100% 
011. ৬1১70) 06 010০ 99116581219. (ক্ষেত্র গ্রপ্রের উক্ত 
গ্রন্থ, পৃ. ১৩১) 

৩৪. এ পূ. ১৬২ 


প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে বাংলা সমালোচনা ২৩ 


তার মতামত জিজ্ঞাসা করেন এবং যথার্থ কাব্যবিচারপদ্ধতি কী ধরনের 
হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বলেন £ 


4150 00 0০ 1709601% ; 200 60 006 120601563 10 1101 


(1056 1170525 220. 61701051765 210 ০৩7০9582 ; 310. 00 1৫ 
10801510001 10৬ 00 68:01) ৮1:5৫, 12015060০22 101: 01১ 
£০121:91 ০7০০0,1711756 ৬011] 19015 00 01050. [6 11080 
5010০0০2400 17 1010 021009৮০-7010100101060 72100019508 
13 €0 এনীশ) 16 022 15 ৪ £09০00 179090:চ 11) 002 10001, 
০101055০৩11) 21০2776 2) 0110100 12000752) 2100 16 28:01 
৮০1৭০ 15 07005102.] 010০1) 71 [01018051060 1706 06 00012 


018] 2.0 501100, 
এই পত্রের শেষাংশে বন্ধুকে লিখেছেন £ 
“] 2.0] 211901১0177 500 51501210511 07৩ 10001001500 
(1101 210১ 100৩005 11 10, 2100 ৮/1)001)৩1 0190170005 15 
০ত1059০0 1] 70001] 11000260, 
এই দীর্ঘ উদ্ধতিতে দেখা যাচ্ছে, তার নিজের কাব্য গুলিকে 
কীভাবে বিচার করতে হবে, তার স্বত্র তিনি এইভাবে নির্দেশ 
করেছেন 2 
১. উপমাদি চিত্রকল্প ; 
১. চিত্রকল্প ও ভাবের উপযুক্ত ভাষা ; 
৩ প্রতক শ্লোক বাস্তবকের মধো ষতন্্ব ভাবের প্রবাহ । 
তার মতে এই তিনটি থাকলেই তার কাব্য কাব্যপদবাচ্য হবে। 
122150181 66০০6 _খুব সম্ভব রসপরিণাম : এ সম্বন্ধে তিনি চিন্তিত 
হন নি। তিনি জানতেন কাব্যে বহিরঙ্গগত বৈশিষ্ট্য গুলি সর্বাগ্রে 
কাব্যান্ুকুল হওয়া প্রয়োজন । তার 2136151৪5০6 পরে মহাকাল 
অর্থাৎ ভবিষ্যতের পাঠকসমাজ বিচার করবে । বন্ধুকে চিঠির শেষ 
ক্তিতে বলেছেন খে, তার বক্ষ্যমাণ নাট্যকাব্যে (“সুভদ্রা” ) যথার্থ 
4১০০৮ আছে কিনা, এবং %০9০0০9] 19105096,-এ সেই 9০205, 
প্রকাশিত হয়েছে কিনা এই ছুটো ব্যাপার সর্বাগ্রে দেখতে হবে, এবং 


২৪ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


তা যদি হয়, তা হলে সেকাব্য একদিন-না-একদিন-_তিরিশ বছর 
পবে ৪৩৫ জনচিত্ত আকর্ষণ করতে পারবে । এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে 
কাব্যরচনার মূল প্রবণত৷ কী, এবং কাব্যবিচারের মানদণ্ডই বা কী, সে 
বিষয়ে তিনি যে সমস্ত লক্ষণের কথা বলেছেন সেগুলি নিতান্তই 
বান্তলক্ষণ । অলঙ্ক।র, ভাব, ভাষা,_-এগুলির একত্র সমাবেশকেই 
কি কাব্য বলা হবে? এ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টভাবে বিশেষ কিছু বলেন 
নি। রসপরিণাম ব। সৌন্কর্ষস্থট্টি-এর কোঁন একটাকেই বোধ হয় 
তিনি 60০1 0০০৮ বলেছেন। তার ধারণা _কাবোর 
বহিরঙ্গগুলি নিয়মমাফিক হলে তার রসবপটি ও আপনি-ই ফুটে উঠবে! 
অনশ্টা তাঁব জন্াা কিছু সময় প্রয়োজন । কালে তার দাম সকলে 
বুঝবে । যিনি কাব্যরসভোগ থেকে ধর্মীয় গোড়ামি সম্পূর্ণ খাদ দিতে 
বলেছিলেন,৩৬ তৎকালীন পুবাতনপন্থী ও নবা পাঠকদেব বাংলা 
ক।বোর যথার্থ বসান্বাদন সম্পর্কে বিচক্ষণ সমালোচক-স্বলভ তীক্ষু 
মন্দপ্য করেছিলেন,”? তিনি শিপ্প ও সাহিত্যের মূল প্রেরণা ও 


2৫. 1710 0001 111 11020 01১11 1060 00-এথগ 01: 00-1100110/, 
18110091, 01011 তন্ন 17000০৮ ( ৬, পু ১৬২) 

০৬. “ব্রছজন। কাঁবো'ব বাধাপ্রেম সম্বন্ধে ব্রাঙ্গ রাজনারায়ণ কিছু 
উনার্থক মন্ধণা করেছিলেন । তিনি কষ্প্রেমকে অখিশুদ্ধ মনে করতেন । 
* মঘনার্দবখে' "চমক রাম। উঠিল সত্বরে, গোপিনী কামিনী যথ। বেণুব ক্ববে” 

-“ই উদ্চিতে তিনি “অবিশ্ব্ কষ্প্রেমের? দুষিত গন্ধ পেয়েছিলেন । 
( জঙ্গবা-“বিবিব প্রবন্ধ, ১২৮৯, প্রথম খণ্ড)। তার উরে মধুষ্থদন বন্ধুকে 
লিখেছিলেন, “[ টায়ার 5০ 20৩18617শ্. ০0]0 00৮91৯0০100] 
10৬ 01 1300৭. 5001 [7010১ 10০) 00 ১10 00৬ 00 1290 [0০20 
199৬০ 25100 211 1211510715 1১10৬. ( ক্ষেত্র গুপ্তের গ্রন্থ, পূ. ১৫৭) 

৩৭, 48৭ 101: 0০ 010 5010001, 17010181105 75 70965 00 0106] 
19101 1511701 210. 2010 01 921051016--01805 1928525  20 0001010 0: 
01161110116 7 29 101 002 102৬7 501)001১) 0০ 19090 005115 00170 
[0৬ 001762]1 21507781) 60 01506750270 51790 01765 1680. ( এ, পৃ. 
১৫৯) 


প্রাক-রবীন্দ্রযুগে বাংলা সমালোচন! ২৫ 


ফলশ্রা্ত সম্বন্ধে প্রায়ই নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন । এব কারণ 
যুরোপের ক্লাসিক ও নব্য-ক্লাসিক সমালোচনা-রীতির দ্বারাই তিনি 
আধকাংশ সময়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন । কাজেই কাব্যসাহিত্য ও 
শিল্পবিচারের জন্য তিনি এমন কোন মানদণ্ডের নির্দেশ দেন নি যার 
ছারা সমগ্র শিল্পস্থগ্টির মূল নতস্য অবধারণ করা যায় । 


মধুস্থদনের সমসাময়িক ভদেব ও বিগাসাগব মূলতঃ স স্কত সাহিত্য 
ব্যাখা।বিচারে প্রবৃত্ত হালও তব মধা দিয়ে সাহিত্যপিচ।রের কেন্দ্রীয় 
ভাবটি ধরবার চেষ্টা করেছেন । দেব "বিবিধ প্রবন্ধের প্রথম ভাগে 
উত্তরচরিত” শকুন্তলা" € 'রঙ্জ।বশ।' নাটকের খিশ্লেষণমূলক আলুলা চন! 
কবতে গিয়ে বলেছেন, “উন্তরচবিত গান্তীযর্য- শকুমভলা বৈচিত্রো, 
রঙাবলী পারিপাটো ।৩”  উত্তপ্চরিতেন গন্তার শর ও নীতিতন্ 
ধর্মভীক ভূদেবেব চিন্তরঞ্চন করেছিল! কালিদাসের কবিপ্রতিশ্ার 
স্ব'কৃতি ধিরেও তিশি বোধ হয় নীতি আদর্শীদি বিচার কবে ভবভৃতিৰ 
চেয়ে কিছু নীচুতে তার স্থান নিদেশ করেছিলেন । তার বারণা, 
উ-্তরচরিত ভাগীরথীর ধারার মতা পরম পবিত্র, শবুষ্থল। যেন যমুন। 
- ভাগীরথার চেন খমুনাধারা “অপেক্ষাকৃত নিয় প্রদেশ ছেয়ে 
প্রবাহিত (বিবির প্রন্ধা? পু ৬৯ )। এই মন্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে, 
রসের চেয়ে, সৌন্দযের চেয় চিন্তশুদ্ধির প্রতি ভুদেব কিছু অধিক 
আগ্রহী । বালক রবীন্্রন।থ সাহিত্য-বিচারক্ষেত্রে আবিভূতি হওয়ার 
পূর্ব পর্যন্ত এই ধার।টি অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাব পরেও ছিল । 

বিগ্যামাগর সংস্কৃত সাহিতাবিচারে অত্যন্ত পরিমিত মন্তব্য ব্যবহাব 
করেছেন । তার "সংস্কত ভাখা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব” 
(১৮৫৩) এবং তৎসম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থের ভূমিকায় সংস্কৃত সাহিতা 
সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন, তা থেকে দেখা যাচ্ছে, পাশ্চাত্য 
যুক্তিমার্গীয় সমালোচনা অর্থাৎ অনেকটা 1001010995 ০1710101507-এর 


৩৮.  ভূদেব মুখোপাধ্যায়--বিবিধ প্রবন্ধ (১৩১৫ ) পৃ ৬৭ 


২৬ সাহিত্যজিজ্ঞাসাঁয় রবীন্দ্রনাথ 


আদর্শে তিনি সংস্কৃত গ্রন্থের গুণাগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন । অবশ্য 
ভাষা, ভঙ্গিমা, ভাববস্ত্র প্রভৃতির আদর্শ ধরেই তিনি আলোচনায় 
অগ্রসর হয়েছেন। নিজে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়েও 
সাহিত্যবিচারে সে পুরাতন রীতি প্রায় কোথাও গ্রহণ করেন নি। 
অলঙ্কারশাস্ত্রের কাবাবিচার-প্রণালীকে তিনি বোধ হয় খুব একটা শ্রদ্ধ! 
করতেন না। পুর(তন পাণ্তিত্য ও সাহিত্যালোচনার প্রতি তার বিশেষ 
কোন অন্তরাগ ছিল না। 'রঘুবংশে'র সমালনোচনা প্রসঙ্গে তিনি 
পুবাতনপন্থী সংক্কৃতওয়ালাদের প্রতি কটাক্ষ করে লিখছেন £ 


“রঘুব'শের আদি অবধি অন্ত পর্যন্ত সর্বা*শই সবাঙ্গন্্ন্দর । যে-অ*শ 
পাঠ করা যায় সেই অশেই শদ্বিতীর কবি কালিদাসেব অলৌকিক 
কবিত্বশক্ভির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। কিন্তু এতর্দেশীয় 
স"স্কৃত খ্যবসায়ারা এমন সহয় ও এমনই রলজ্ঞ যে সংস্কতছাষার 
সবপ্রধান মহাকাব্য রখুপংখকে অতি সামান্য কান্য জ্ঞান করিয়। 
থাকেন।” (ধেবকুমার বন্থ সম্পাদিত "বিদ্যাসাণর এচনাপলণ” ২য় 
খণ্ড, পু ১৫) 


কালিদ।সকে তিনি শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের সবশ্রেষ্ঠ কবি বলে মনে 
করতেন। ১৭ 


সংস্কত সাহিত্যখিচাবে তিনি অলঙ্কারশান্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত না 


৩৯. “বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও কবি, আমাদের কালিদাসের 
হ্যায়, সকল বিনয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন ন। 1৮ (বি 
রচনাবলী, ২য়, পূ. ১৯৪) কুন্তলা'ব বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর কালিদাসকে 
“ভারতবধষের সর্বপ্রধান করি” বলে স্বীকার করেছিলেন। কালিদাসকে যে 
তিনি বিশ্বের সব্শ্রেষ্ঠ কবি বলতেন, তার সাক্ষা দিয়েছেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 
_-“একদ্দিন কালিদাম ও শেক্স্পীয়র সম্বন্ধে তাহার (বিদ্যাসাগর ) সহিত 
আলাপ করিতেছিলাম। বিগ্বাসগর কালিদাসের এমন একান্ত ভক্ত ছিলেন 
যে, কালিদাস যে কাহারও অপেক্ষ। হীন একথা একেবারেই স্বীকার করিতে 
চাহিতেন না । ( নিগ্যাভারতী প্রকাশিত বিপিনবিহারী গুপ্ত সংকলিত “পুরাতন 
প্রসঙ্গ” পৃ. ২৯) 


গ্রাকৃ-রবীন্দ্রযুগে বাংলা সমালোচনা ২৭ 


হয়ে যুক্তি ও বিশ্লেষণশক্তির দ্বারাই সাহিত্যের মূল্যনিণয়ে প্রস্তুত 
হয়েছিলেন। কালিদাসপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, 'ম্বভাবোক্তি 
অলঙ্কার” এবং “ম্বভাবানুযায়িনী বর্ণনার জন্য কালিদাসের সমধিক 
আদর। অতিশয় বাস্তববোধসম্পন্ন বিগ।সাগর কাব্যের কল্পক!ননে 
বৃথা কুমুমচয়নে কখনও উৎসুক ছিলেন না। যে অলঙ্কার স্বভাব 
আতক্রম করে না, যে বর্ণন। স্বভাবকে অন্নুগমন করে তাকেই তিনি 
স্বীকৃতি দিয়েছেন। স্্কৃত সাহিতাবিচার প্রসঙ্গে, যখনই কোন 
কিছুকে যুক্তিবিপোধী ও সঙ্গতিবিরোধী মনে হয়েছে, তখনই তিনি 
তার সম্বন্ধে তাক্ষ মন্তব্য করেছেন _-ব্যাস-বালীকিকেও সহজে মুক্তি 
দেন নি। কোন কোন সস্কৃত কবির রগন। যে ম্পষ্টতঃ বিরক্তি ও 
অসন্তোষ উদ্দেক করে, তাল তিনি যুক্ত কণ্ে স্বীকার করেছেন । 
একস্থলে তিনি ভারতীয় সাহিতোর ক্রটি সম্গন্ধে অশান্ত যুক্তিপূর্ণ কথা 
বলেছেন £ 


“তাহার! (স"স্কত কবির1 ) মধুর ও ললিত বর্ণনাতে যেরূপ নিপুণ, 
উদ্ধত, ওজন্বী ৭ প্রগাঁ বর্ণনাতে তদন্থুরূপ নিপুণ নেন । নায়ক- 
নায়কার প্রথমদর্শন, পৃৰরাগ, মান, বিরহ, প্রবাস, শোক, বৈরাগ্য, 
উপবন, বসন্ত, লতাপুষ্প প্রর্ততির বণন! যেরূপ হৃদযগ্র।াহণী ; যুদ্ধ, 
"৪য়, পর্বত, সমুদ্র 'ভির বর্ন! ভরদগ্রষায়িনা নহে!” ( ধবগ্যাসাগর 
রচণাবলা, ২য়, প. ৪৪) 
কমযোগী বিগ্ভাসগর সাহিত্যতত্ব নিয়ে আলোচনার বিশেষ সুযোগ 
ও অবকাশ পান নি, কিন্ত অলম্কারশাপ্রের প্রতি তার কোন আকধণ 
বা ভক্তি ছিল ন।। বরং পাশ্চাত্য-সমালোচনারীতির মতো সাছিতোর 
বিষয়বস্তু ও সাহিত্যতষ্টার রচনাকৌশল সম্পর্কে মাঝে মাঝে 
বিচারমূলক তীক্ষ মন্তব্য করেছেন। এই স্বল্প আলোচনা থেকে 
তার যুক্তিবাদী ও বাস্তবান্থুগামী আধুনিক মনেরই পরিচয় পাওয়। 
যায়। 


কেউ কেউ বলে থাকেন যে, বাংলা সমালোচনা-সাহিতো স্বকীয়তা 
ও আধুনিক মনোভাবের যথার্থ সুচনা করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র তার 


২৮ সাহিতাজিজ্ঞাসাষ রবীন্দ্রণাথ 


সম্পাদিত “বিবিধার্থ সংগ্রহ ও বিহস্যসন্দর্ভ' পত্রিকায় 15০ বাজ 
সমাঁলেচনা ও বিচাববিতর্কেব প্রধান প্রাঙ্গণ হযেছিল সমকালীন 
সাময়িক পত্র। “তত্ববোধিনী', “সোম প্রকাশ “বিবিধার্থ সংগ্রহ", 
বঙ্গদর্শন_-এ সমস্ত পত্রিকা বাংল! সমালোচনাব জন্মদান ও লালন 
করেছিল। এক-একটি বাংলা পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক-একটি 
সাহিত্য-গো্ঠীও গডে উঠেছিল। সেই গেঠভুক্তবা বিশেষ ধবনের 
সাহিত্যতন্তে বিশ্বাসী ছিলেন, সেই মতাদর্শ প্রচাঁবে সবদা অকুগ্চ ছিলেন। 
যেমন প্যাবা্টাদ মিত্র ও বাধানাথ শিকদার সম্পাদিত “মাসিক, 
পত্রিনী”ব (১৮৫৪ ) “মটো" ভিল স্ত্রীসমাজেব সেবা | ফলে তাব৷ 
স্বীশিক্ষা। ও স্ত্রীসমাজেব উজ্জ্ীবনেৰ আদশ প্রচাবেই সাহিত্যকে নিযোগ 
কবতে চাইভেন | “ত্ববোধিনী পত্রিকা” ব্রাপসমাজেব মুখপত্র হলেও 
প্রথমদিকে এব প্রনাণ ডিল সর্বঝ।লী, বিশেষ সমাজে ও গোগীব 
সঙ্গাণ খাতে এল ধানা খহমান ছিল ৭1 তগবোধিনীতে যে সমস্ত 
শতন গ্রন্থেব সংবাদ প্রক।শিত ঠ৩ তাতে সাহিত্যেব শ্রেচ নীতিব পক্ষ 
থেকেই আলোনা কণা হত । পাখীচাদের 'বামাঠে।ষিনা” আখ্যান 
সমালোচনা কবতে পিষে তক্রবোধিনাব গ্রন্বসমালোচক এ গ্রন্থে 
সাহিতাগ্চণেব চেষে আ্সীঘমাজেব উপকাবিতা কথাই বেশী প্রশংসা 
কবেছেন । ৬কবোধিনী, ১৮০৯ শক, বৈশাখ )। “সোম প্রকাশে 


১০. “বিখিধার্থ সগ্রহে'ৰ প্রথম ছষ পব (১৭৭১ শক, কাতিক-_-১৭৮০ 
শক, চৈত্র ) বাছ্দেগুলালেব সম্পাদনাথ প্রবাশিত হয়। সপ্তম পবেব সম্পান্ক 
ছিলেন কালীপ্রসন্ন সি'ত। বিহশ্সসন্দভেব*ও প্রথম ছয পরব (১৯১৯ সংব্ব_ 
১৯২৮ সংব্ৎ ) বাজেজ্লাণ সম্পাদন। কবেন। এব পব প্রাণন।থ দন্ত 'রহ্য- 
সন্দভে'ব পববর্তী ছু'বছুব সম্পাদন! কবেছিলেন। 

৪১. “মাসিক পত্রিকা"র প্রথম সংখ্যায় এই বিজ্ঞাপন ছিন--"এই পঞ্জিক? 
সধাবণের বিশেষতঃ স্ালোকেব জন্যে ছাপ। হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের 
সচরাচর কথাবাতা হয, তাহাতেই প্রস্তাব সক বচনা হইবেক। বিজ্ঞ 
পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাহাদিগের নিমিতে এই পত্রিক! 
লিখিত হয় নাই ।» 


প্রাক্‌-রবীন্দ্রযুগে বাংল সমালোচন। ২৪৯ 


প্রকাশিত গ্রন্থের অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত সংবাদ থাকত। কিন্ত 
'বিবিধার্থ সংগ্রহে" রাজেন্দ্রলালেব যে সমস্ত প্রবন্ধ ও সম(লোচনা 
প্রকাশিত হত, তাতেই সাহিতাবিচার-সংক্রান্ত কতকগুলি মৌলিক 
চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিমানসের বিচার-বিশ্লেষণের প্রথম 
মাভাস তাব ক্ষুদ্র নিবন্ধ গুলিতেই প্রথম স্ফুটাকার লাভ করে । গ্রন্দেব 
বস্ত্বউপাদ।ন, আষ্টার মনঃপ্রকৃতি, শিল্পের রচনাকৌশল ইত্যাদি সম্পরকে 
যথার্থ চিন্তাপূর্ণ আলোচনা, যার রীতিটি পাশ্চাত্য সমালোচনার 
অনুকরণ, তাব প্রথম সোপান নিম্নাণ করেন রাজেন্দ্রলাল। প্রাচা ও 
পাশ্চাত্য লঠিত্য-বিচারপদ্ধতি নার করায়ন্ত ছিল বলে তিনি সহজেই 
০2861৮0 0060], বা স্টিমুলক সমালোচনার ভূমিক!ব ইঙ্গিত 
দিয়ে গেছেন। মধূঙ্দন সম্বন্ধে তার বিচার-বিশ্লেবণ (তিলোকমা- 
সম্ভুব কাব্য", 'মেঘনাঁদবধ কাবা” 'ব্রজাঙ্গনা কাবা, দশন্মাবতী" “একেই 
কি বলে সাত প্রচ়তিগ সমালে।চন। ) এখন « আমাদের প্রশংসা 
দাবি করতে পারে । তার সাহিত্যবিচার প্রণালীর ?বশিষ্টা বিশ্লেষণ 
কবলে দেখা যাবে, তিনি ছুই প্রসঙ্গে সাহিতোর আদর্শ ও উদ্দেশ্য 
দব্বন্ধে ছ'রকম ভিন্ন মত ব্যক্ত কঞ্জে।ছলেন £ 

১. “জনপমানের মঙগলসাপধনই গন্ববচনাব মুখ্য উদ্দেশ্য 2 কি 

দর্শনিক, কি? ণনশাম্্ববেওা, কি ইতিহাসলেখক, কি অন্কশাস্বকাব 

_সকলেই সেই একমাত্র লক্ষ্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়। আপন 

আয়াস সাধন করিয়া 910 ,ন, কেহই অগ্গের প্রতীক্ষ। করেন ন।। 

ইত্চোমধে] কবিদিগের উদ্দেশ্য এই যে, কাবামৃত ছার জনসমাজেব 

তৃপ্তিনাধন করেন "৮ (“বিবিধাথ ম"গ্রহ”, চত্র+ ১৭৮০ শক ) 

২. “সাহিত্যকারেরা রসাম্মক বাকাছেই কাব্য বলিয়া! নিট? 

করেন। (বি স*গ্রহ, অণাশয়ণ, ১৭৮১ শকাবক ) 

এই ছুটি উদ্ধতি থেকে দেখা খাচ্ছে, রাজেন্দ্রলাল শুধু সাহিতোর 


উপাদান ও কবিমানস নিয়ে আলোচন1 করেন নি. সাহিত্যের উদ্দেশ্য 
কি হওয়া উচিত, সে বিষয়েও আলোচনা করেছেন। মধুস্থদনের 
“একেই কি বলে সভ্যতা'র আলোচন৷ প্রসঙ্গে তিনি প্রথম মন্তব্যটি 
করেছিলেন । এখানে স্পষ্টত;ঃ বলেছেন যে, জনসাধারণের মঙ্গল 


৩০ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


করাই সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্ট, এবং পরের পংক্তিতেই বলেছেন যে, 
কাব্যরসের দ্বারা জনসাধারণের তৃপ্তিদানও সাহিতোর উদ্দেশ | 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমাজ ও সংস্কৃতির পুনর্গ ঠনকালে 
সাহিত্যকে সমাঁজগঠনের হাতিয়ার স্বরূপ গণ্য করাই ছিল সাধারণ 
রীতি । অর্থাৎ পণ্ডিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা প্রায়শই মঙগলকে সাহিত্যের 
ফলশ্রুতিরপে গণ্য করতেন । বস্ত্রতঃ সন্ধীর্ণ অর্থে সমাজকল্যাণ এবং 
বৃহত্তর অর্থে মঙ্গলবোধই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য কিন! তাই নিয়ে 
অতীতে বন্তু আলে ।চন। হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও যে হবে 
না এমন কোন কথা নেই। সুতরাং প্রহসনের দ্বারা সমাজের ভ্রুটি 
সংশোধন হয়, এই মত স্থাপন করতে গিয়ে রাজেন্দ্রলাল সাহিত্যের 
সাধারণ সুত্র নিদেশ করেছেন এইভাবে-_ “জনসাধারণের মঙ্গলসাধনই 
গ্রন্থ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য 1” কিন্তু এই ধরনের নির্ভলা নীতি তথা 
জনকল্যাণ প্রচাবই যে সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য, রাজেন্্রলালের 
মতো! সাভিত্যরসিক সমালোচক কি করে মেনে নেবেন £ তাই পরের 
পংক্তিতেই তাকে বলতে হল,“কবিদের উদ্দেশ্য এই যে, কাবা মুত দ্বার! 
জনসমাজের তণপ্তিসাধন করেন ।” সংসার-বিষবৃক্ষের দুটি অমৃতফলের 
একটি যে কাব্যামৃত-রসাম্বদ তা তিনি মনে মনে নিশ্চয়ই স্বীকার 
করতেন । সমাজের 'মঙ্গলসাধন' এবং 'তৃপ্তিসাধন' যে সাহিতাপাঠের 
একরূপ ফল শ্রুতি নয়, ত1 তার চেয়ে আর কে বেশী জানত ? দ্বিতীয় 
উদ্ধতিতে তিনি রসাত্সরক বাকাকেই কাবা বলে নির্দেশ করেছেন । 
সংস্কত অলঙ্কারশাস্্ তখন সংস্কৃত কলেজে পড়ানো হত, টোল- 
চতুষ্পাঠীতেও এ শান্্ রীতিমতো অধ্যাপনা করা হত। কিন্তু 'সাহিতা- 
দর্পণ'কারের তিনটি শব্দপরম্পরাগত কাব্য জ্ঞা (“কাব্যং রসাত্মকং 
বাকাম ) ভিন্ন সংস্কৃত রসতত্বকে পারিভাষিক অর্থে ও গভীরভাবে বড় 
কেউ প্রয়োগ করেন নি। রাজেক্লাল সংস্কৃত ভাষার যাবতীয় শাস্ত্রে 
স্পপ্তিত ছিলেন, কিন্তু তিনিও সস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত পরিভাষার 
দ্বারা সাহিত্যবিচারের প্রয়োজন বোধ করেন নি। অথচ দেখ যাচ্ছে 
সংস্কৃত কলেজের মেধাবী ছাত্র লালমোহন বিগ্ভানিধি ১৮৬০ শ্রীস্টা্ধে 


প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে বাংলা সমালোচন! ৩১ 


পরিদর্শক" ৬ “রহস্তাসন্দর্ভ' পত্রিকায় সংস্কৃত অলঙ্কারের সংজ্ঞা ধরে 
বাংল! কবিত। থেকে নানা অলঙ্কাঁব উদ্ধার করেছিলেন এবং ১৮৬১ হীঃ 
অবে তার “কাব্যনিরয়' প্রকাশিত হলে গ্রন্থের গোড়ার দিকে তৃতীয়- 
চতুর্থ পরিচ্েদে (বসপরিচ্ছেদ, গুণপরিচ্ছেদ, বীতিপবিচ্ছেদ)৪২ রস, 
বিভাব-অন্ধু ভাব-সঞ্চারীভাব, স্থায়ীভাব, লক্ষণ বাঙ্জনা প্রভৃতি 
অলঙ্ক।রশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দেব বাংল! দৃষ্টান্ত দিয়ে সংজ্ঞা নির্ণয 
ও ব্যাখ্যা করেছিলেন । অবশ্য লক্ষ্যার্থ ও বাঙ্গ্যার্থেব সুক্ষ পার্থক্য 
তিনি ভালোভাবে বোঝাতে পাবেন নি। তা সে যাই হোক, রাজেন্দর- 
লাল-বিহ্যাসাঁগব।দি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবা যখন স।ময়িক পত্রে ও নিজ নিজ 
গ্রন্থে সাহিত্যবিচ।র-সংক্রান্ত নানা আলোচন।য় অগ্রসর হয়েছিলেন, 
তখন তারা সংস্কৃত অলঙ্কারশাঁস্বের আনুগত্য স্বীকার করেন নি, এটি 
লক্ষ্য করবার মতে।। 


কবি হোেমচন্দ্র ১৮৬২ সালে মধূস্থদনের “মেঘনাদবধ কাব্যের 
(দ্বিতীয় সক্কবণ ) ভূমিকা লিখতে গিয়ে প্রম্ন করেছিলেন, 
“কাহাকে ভাল লেখা বলে অগ্রে জানা কর্তব্য ।"৪৩ সেই ভাল 
লেখার গুণ খিগ্লেবণ প্রসঙ্গে তিনিও বেশি দূর অগ্রসর হতে 
পারেন শি। “কাহাকে ভাল লেখা বলে”-_সে-যুগে অনেকেই এ 


5২ অএম সন্্রণেব (আব, ৩১৮) বিজ্ঞাপনে এই তথ্যগুলি তিনি 
নিজেই দিয়েছিলেন । ১২৬৯ সাব পৌষ সংখ্যার 'পরিদর্শকে” সম্পাদক এই 
গ্রন্থেব প্রচুব প্রশংসা কবেছিলেন। এর পূর্বে লবগোপাল গোস্বামীর এই 
শ্রেণাব পুশ্থিক1 “সাহিত্া মুক্তাবলী? সাময়িধ *ত্রে প্রশ্পিত হয় নি। গেস্বামীর 
এই পুশ্তিকায় কিছু কিছু আলঙ্কারেব উল্লেখ ন আলোচনা আছে বটে, কিন্ত 
পুস্তি+।টি কোনও দিক দিয়েই শিট '"দজ গৃহীত হয় নি। 


৪৩. মন্মথনাথ ঘোষের “হেমচন্দ্র' ( ১ম ভাগ, পৃ. ১৩৯) ভ্রষ্টব্য। হেমন্ত 
সবপ্রথম যে ভূমিকা “লখেন, এখন সেটি প্রচলিত নেই। এখন “মেঘনাদ বধ 
কাব্যের কোন কোল পশস্করণ ( বস্থমতী সংস্করণ ভুইটব্য ) যে-ভূমিকাটি দেখ! 
যায় সেটি ১৮৭৪ সালে রচিত হয়েছিল। ত্রষ্টব্য £ ডঃ অকুণকুমার মুখো- 
পাধ্যায়--বাংল! সমালোচনার ইতিহাস, পৃ. ২৬-২৭ 


৩২ সাহিত্যজিজ্জাসায় রবীন্দ্রনাথ 


প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন । তবে বঙ্কিমচন্দ্রের 
আলোচনাই বোধ হয় সবদিক দিয়ে পূর্ণতর | 


সাহিত্যবিচ।রঘটিত বঙ্থিমচন্দ্বের প্রথম গ্রন্থ “বিবিধ সমালোচন' 
১৮৭৬ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর বয়স আটচন্লিশ 
নংসর | ববীন্দ্রনাথেব 'প্রথম সমালোচনা 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভ।' 
অবসরসরো্িনী, ছুখসঙ্গিনী' প্রকাশিত হয় এ বৎসর কাঁতিক মাসে 
( ১১৮৩), তখন তার বয়স বোল বৎসর পর্ণ হয় নি। অবশ্য বঙ্কিম- 
চন্দ্রের সমালোচনামুলক প্রবন্ধ গুলি ১৮৭৬ সালে গ্রন্থ।কারে প্রকাশিত 
হলেও এর অধিকাংশ প্রবন্ধ “বঙ্গদর্শন” পত্রিকার ১১৭৯ সালের বৈশাখ 
থেকে ১১৮১ সালের বৈশাখের মধ্যে মুদ্রিত হয়েছিল । “বিবিধ 
সমালোচনে'র প্রকাশের পর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত আরও কয়েকটি 
প্রবন্ধ সঙ প্রকাশিত হয় “প্রবন্ধপুক্জক' (১৮৭৯, এপ্রিল )। পবে উক্ত 
হই গ্রন্থেব প্রচার রহিত করে, উভয় গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু প্রবন্ধ এখং 
আব কিছু নতুন প্রবন্ধ যোগ কবে “বিবিধ প্রবন্ধ” (১ম খণ্ড --১৮৮৭, 
১য় খণ্ড- ১৮৯২) প্রচারিত হয় । এই ছুই খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্র 'নঙ্গদর্শনে'- 
প্রকাশিত গ্রন্থসমালোচনামুূলক নিবন্ধ 'এবং পুর্ণাঙ্গ সমালোচনামূলক 
প্রবন্দের অনেকগ্চলি সকলিহ করেন। শিশুদ্ধ সাহিতাবিচার ও 
পুস্তকপরিচয় ধরনের প্রবন্ধেব মধ্যে এইগ্ুলি উল্লেখযোগ্য « 

১. উত্তরচরিত ( খঙ্গদর্শন-_-১১৭৯, টজ্াষ্ঠ-আশ্বিন ) 

২. গীতিকাব্য (নৈশাখ, ১২৮০ ) 
প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত ( জোট, ১১৮০ ) 
বিদ্ভাপতি ও জয়দেব ( পৌষ, ১২৮০) 
শকুস্তলা, মিরন্দ৷ এবং দেসদিমোনা ( বৈশাখ, ১২৮২) 

এই প্রবন্ধ গুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র কখনও সাধারণভাবে, কখনও বিশেষ 
কোন গ্রন্থকে অবলম্বন করে, কখনও সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের 
তুলনামূলক পরিচয় দিয়ে একদিকে যেমন বিচারমূলক ও যুক্তিবাদী 


৯ ৯. ও 


প্র।কৃ-রবীন্দ্রযুগে বাংলা সমালে চন! ৩৩ 


সমালোচনার সার্থক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তেমনি আবার সাহিত্যের 
উদ্বেশ্ত, আদর্শ, প্রভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক মৌলিক চিস্তার 
সমাবেশ করেছেন । এ ছাড়াও তার “ধর্ম এবং সাহিত্য” (প্রচার 
১২৯১ মাঘ ), “বাংলার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন” (১২৯৯ মাঘ) 
এবং “বাঙ্গ।লাভাষা” (বঙ্গদশন, জ্যৈষ্ঠ, ১১৮৫) প্রবন্ধেও সাধারণভাবে 
সাহিত্যতন্ব ও সাহিত্যে ভাবা প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এ 
ছাড়াও প্যারীচাদ, দীনবন্ধু ও ঈশ্বর গুপ্তেব আলোচন। প্রসঙ্গে 
তিনি সাহিত্যবিঞ।ৰব সম্পর্কে অনেক গুকতপুর্ণ মতামত প্রকাশ 
করেছেন । 


বন্কিমচক্রেব সনালোচনা-প্রবন্ধ থেকে শুধু তারই অভিমত নয়, 
কিশোর রবান্দ্রনাথে সনালোচকের ভূমিকায় আবিভূতি হবার পুরে, 
সমকাঁলে ও পরবতখ পে পঞ্িম-নিয়ন্্বিত সাহিতাবিচীর ৪ সমালোচনার 
গুল স্ুআটি বোৌধগমা হর | এনমতঃ সাহিতোর উদ্দেশ সাধনের জন্য 
সাতিহ্া কীভাবে সহ৮% হয, তার উপ্তণ দিত গিয়ে খাস্কম্ন্দ্র কোন 
বোন সময়ে নাতি হ মঙ্গলতকষেব দ্বারা প্রভাবিত হচলও সাহিত্যের 
দেনা যে সৌপ্র্ষপ্রচান্তড আনন্দদান -সে বিয়ে তিনি অতিশর 
অন্হিত ছ্ভিলেন। মঙ্গলতত্ব ও সৌন্দ-আনন্দশ ্ব-- বন্ধিমচন্দ্রের 
সমস্ত ক্শিকম এহ ছুই দেকপথে সঞ্চরমাণ। সমালোচনা মূলক প্রবন্ধেও 
তার অন্যথ| হয় নি। 


তার প্রথম সম!-শ।৮ন।প্র বন্দ +*ভপঢরি৬ শুধ একটি বিশ্লেষণধমী 
ও ধিচারবোধসম্পন্ন উতকছ সম লো চন। নয় £ এর মধো তিনি কানা" 
সাহিত্যের তাৎপধ ও পধিণাম সম্বন্ধে *ঈগনকগুলি মৌলিক এশ্সের 
অবতারণ। করেছেন এবং তার দি "৮? যুক্তিগাহ উত্তর দেবার চেষ্টা 
করেছেন । তার মতে স্যগ্রিক্ষমতা, স্বাভাবিক অন্তকরণ এবং সৌন্দষ 
স্জন শিল্পী ও কবির কাছ থেকে অ।মরা প্রধানতঃ এই গুলিই 
চই 18৪ অবশ্য স্বাবেব অবিকল অনুকরণ কখনই শ্রে্ঠ শিল্প নয়, 


৪৪. বিবিধ প্রবন্ধ (১ম), পৃ. ৩৯ (সাহত্যপরিষদ সংস্করণ ) 


৩ 


৩৪ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


শুধু আমোদ বা 161285916-ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয় ।৪৫ চিত্তরঞ্জন 
কি সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পাবে ? শুধু চিত্তবপ্জন সাহিত্যে 
উদ্দেশ্য হলে বেস্থামেব তর্ককে কুতর্ক বলে নিন্দা কবলেও মনে মনে তা৷ 
অস্বীকাব কবা যায় না। বেম্থামেব মতে সাহিত্যাবসভোগ ও পুশ্‌পিন' 
খেলার আনন্দে কোন পার্থকা নেই ।৪৬ তাই হয়তো! কেউ কেউ 
বলবেন শুধু চিত্তরঞ্জন কাব্যসাহিত্যেব উদ্দেশ্য নয _-“অনেকে উত্তব 
দিবেন- নীতিশিক্ষা ।' তাই যদি হয়, তবে “হিতোপদেশ বঘুবংশ 
হইতে উৎকৃষ্ট কাবা । কেন না, বোধ হয়, হিতোপদেশে বঘুবংশ 
হইতে নীতিবানুল্য আছে ।” এব পৰ প্রশ্ন কবতে কবতে বঙ্কিমচন্দ্র 
কাব্যেব উদ্দেন্ত সন্বন্ধে একটি স্থাযা সিদ্ধান্তে এলেন £ 
“কাব্যেব উদ্দেশ্ নীতিজ্ঞান নহে__কিস্ত নীতিজ্ঞানেব যে উদ্দেশ্য 
কাব্যেবও সেই উদ্দেশ | কান্যেব গৌণ উদ্দেশ্ট মানুষের চিন্রোংকষ 
সাধন_ চিত্তশ্রদ্দিভনন | কবিব। জগতের “শক্ষার্ধাত।কিপ্ত নীতি 
বাখ্যাব দ্বাবা ভাহাব। শিক্খী দেন না। খাচ্ছলে ও শীতিশিক্ষা দেন 
না। তাহাবা সৌনর্ষের চবমোৎকধ স্যভনেব ছাব। জগতে চিতশ্র্দি 
বিধান কবেন। এই সৌন্দবেব চবমোত্করে হুষ্টি কবিব মুখা 
উদ্দেশ্ট । প্রথমোক্টি গৌণ উদ্দেহ, শেমোক্টি মুখ্য উদ্দেন্ট 1৮ বিবিধ 
প্রবন্ধ, ১ম ৭, পৃ ৪১ (সা প. সশম্ববণ ) 
এব একটু পবেই তিনি বলেছেন, “কবিবা জগতে শ্রেষ্ট শিক্ষাদাতা 
এবং উপকাবকতঠা, এব সবাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তিসম্পন্ন ।” 
কিন্তু শ্রেষ্ট শিক্ষাদাত। ববিবা কিভাবে জনসমাজে শিক্ষাদ(ন কবেন ? 


৪৫ “মআা.খাদ শন অনু 1৬ বেকাব্যেনাই, সে কাবা সামান্য বলিষা 
গণিতে হম |” (শিব প্রপন্ধ, ম,পু ৪৯) 

৪৬. “ণেঞ্াম খনন, আমোদ সমান হইলে কাবোব এব* 'পুষ্পিন 
খেলাব একই দব।” (বি প্র ১ম, পু ৪০, পাদটীকা, ) বেস্তামেব উক্ভিটি 
স্মবণায--“ 1170 £01000 01 01151701015 01 90110] ৮1016 101) 002 2105 
2100 501250০5501 10001510 এ] 00৫0০ ৮ (4107 ৬৬৪17,21)--40705115) 
1০966101190) 1825 71865, 7 ০০-67 (30809602011) 12627 
07125025778) 05 ৬৬170576010 13100 1৭ 


প্রাকৃ-রবীন্দ্রুগে বাংলা সমালোচনা ৩৫ 


“কি প্রকারে কাব্যকারের] এই মহৎ কার্য সিদ্ধ করেন? যাহ? সকলের 
চিত্রকে আকৃ করিবে, তাহার শষ্টির ঘ্ারা। সকলের চিত্তকে 
আরুষ্ট করে, সে কি? সৌন্দর্য, অতএব সৌন্দর্যহুষ্টিই কাব্যের 
মুখ্য উদ্দেস্ত |” ( বি. প্র. ১ম, পু. ৪২) 


সেই সৌন্্ষস্থষ্টি করতে গেলে শুধু প্রকৃতি বা বস্তুজগতের 
অবিকল অনুকরণ করলে চলে না। “যাহা স্বভাবানুযায়ী, অথব' 
স্বভাবাতিরিক্ত তাহ।ই কবির প্রশংসনীয় স্যষ্টি 1” 


এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, বন্কিমচন্দ্র মুখাতঃ সৌন্দর্য- 
স্যষ্টিকেই কবি-সাহিত্যিকের প্রধান কলকৃতি বলে স্বীকার করেছেন । 
কিন্ত গৌণ উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে চিত্তশুদ্ধিকে নির্দেশ করেছেন । কারণ ার 
মতে “কবিরা জগতের শিক্ষ।দাতা।” স্বভাবকে অবলম্বন করে 
শ্বভাবকে অতিক্রম করে যাওয়া এবং শিক্ষা ও নীতিপ্রচার-__এই দুই 
ভাবাদর্শে বহ্ধিমচন্্র দোছুলামান। এ যেন শেলীর কবিসম্পর্কে 
উদ্ফ্রীসোক্তি-_-010801070%101£90 15515198075 0: 006 ৮/0114% 
এবং আনন্ডেব 01101015100 01 1112 ও 40110 ৪01707151,55+-এর 
প্রতি সমর্থন । সৌন্দর্ষস্ষ্টিই যদি কবির প্রধান উদ্দেশ্ঠ হয়, তা হলে 
নীতিপ্রচার, চিত্শুদ্ধিজনন, সমাজমঙ্গল--কোন্টি গৌণ উদ্দেশ্য হবে তা 
নিয়ে সমালোচকের শিঃগাড়া ঘট।র কারণ নেই । কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র 
মতো! সমালোচক, যিনি সাহিলকে শুধ আমোদ বা 701035015 বলে 
ভাবতে পারেন নি, যিনি বাংলার মনঃপ্রকৃতি ও চরিএকে নতুন করে 
গড়ে ভুলনার ব্রত নিয়েছিলেন, তিনি তো! শুধু সৌনষ নিয়ে সন্ত 
থাকতে পারেন না। কাজেই চিত্তশুদ্ধি গৌণ জেনেও তাকে মুখ্য 
লক্ষণ অর্থাৎ সৌন্দর্যন্থগ্টির পাশে সমান গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হয়েছে । 
তার মতে, স্রকাব্া থেকে পবিত্রতার প্রতি চোরের অনুবাগ জন্মে । 
স্থতরাঁং চুরি প্রভৃতি অপবিত্র কার্ষে সে বিরত হয়। তার এ মত 
অনেকাংশে যুক্তিবিরোধী । যিনি সৌন্দর্যস্থ্টিকে সাহিত্যের মুখ্য লক্ষণ 
বলেছেন, তিনি উল্লিখিত যুক্তিবিরোধী উক্তি করলেন কেন ? নীতি- 
উপদেশক চোরকে সরাসরি উপদেশ দেয়, ধর্মোপদেশক নরকভীতি 
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দেখায়, নীতিবেত্ব। ন্যায়-অন্যায় দেখিয়ে দেয়। কিন্তু কবি এমন এক 
সবজনমনোহর পবিত্র চরিত্র স্জন করেন যে, “তাহাতে চোরেরও মন 
মুগ্ধ হইবে ।” বঙ্কিমচন্দ্রের এ মন্তব্য কি কিঞ্চিৎ পরিমাণে শর্করামণ্ডিত 
তিক্তবটিকা নয়? এই দোলাযধ়িত মনেভাব অর্থাৎ সৌন্দর্ষস্থটি ও 
মঙ্গলবোধ- এটি হল উনিশ শতকের বাংলা-সাহিত্য-বিচ।রপদ্ধতির 
সাধারণ লক্ষণ । বঙ্গিমচন্্রও তার বাইরে যেতে পারেন নি। 
বাতাসের মধ্যে বাস করে বারুমগ্ডলের চাপের শইরে যাওয়া যায় না। 
একদা তিনি ছুঃখ করে বলেছিলেন, “সৌন্দ্যবিচারশক্তি, সৌন্দর্ষ- 
রপান্বাদন ন্ুখ বুঝি বিধাতা বাঙ্গালীর কপালে লিখেন নাই 1৮৪৭ সে 
শক্তি বিধাতা উ।কে প্রচুর দিয়েছিলেন, কিন্তু রসরসিক বঙ্গিমচন্দ্র 
প্রায়ই লেকশিক্ষক বক্কিনের কাছে সঙ্কচিত হয়ে পড়তেন। 
একদা কোন পিক পঙ্চিম5ন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন, উপন্যাসাদি 
থেকে যে রকম আমোদ পাওয়া যাব ধর্মসংক্রা ক আলোচনা থেকে 
সেরকম আমোদ পাওয়া যায় না কেন।”৮* বঞ্ষিমচন্্র এর জবাব 
দিতে গিয়ে নানা তন্বকথ।ব অবতারণ। করেন এবং প্রবন্ধের শেষাতশে 
বলেন ঃ 
“সাঠিতে।র আলোচনায় প্রথ আছে বটে, কিট যে জখ তোমার 
উদ্দেশ্তা এব" প্রাপা হওয়া উচিত, সাহিতোব গু ভাহার ক্ষুদ্ধাংশ 
মার। সাহিঙ্য*্ ধম ছাঁভ! নহে । £কনন।, সাহিতা সত্যমশক। 
যাহ। সঙ হাহা ধর্ম 1: কিন্ত সাহিত্যে 'যসিলা ও যে-দর্ম, 
সমস্থ ধের হাহ। এক মংশমান্র। অতএব কেপল সাহা নহে, 
যে মনরে অণ্শ এই আহিতা, সেউ ধমই এইকপ আলোচনীয় 
5ওয়। উঠচত | সাহিতা ভাগ কারও নাও 1কগ্ক সাহিতাে। 
নিন্ন:সাপান করিয়। ধর্মের মঞ্চে আতাতণ বর |” 1 বিবিধ প্রান, 
যু, প. ১৮২) 
এই চদ্ধতি থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রচারে" বঙ্ছিমচন্দ্র প্রচারকবূপেই 
আবিভূঁত হয়েছেন। সাহিত্য হবে সোপান । সেই সোপান ধবে 


৪৭. *আর্ধজাতির সক্ম শিল্প” (বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম, পর. ৩১) 
৪৮. ধর্ম এবং সাহিত্য” ( প্রচার, পৌধ ১২৯২, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ) 


প্রাক-রবীন্দ্রযুগে বা*ল৷ সমালোচনা টি 


ধর্মের মঞ্চে আবোহণ কবতে হবে_-এই মত শিল্পী ও রসসাধক 
বঙ্কিমচন্দ্রেব নয, লোকশিক্ষক « নীতিবেস্তাব উপদেশ । সৌন্পর্যন্তি 
যে সাহিতোব প্রধান লক্ষ্য, এই মত তিনি পববতী কালে অনেকাশে 
পবিত্যাগ কবেছিলেন । াঙ্গাল।ভাষা” সংক্রান্ত প্রবন্ধে ( খিঈদর্শন” 
জান্ঠ, ১৮৫) চিনি পলেছিলেন, “যিনি যথার্থ গ্রন্থাকাব, তিনি জী.নন 
০ম, পবাপকীব ভিন্ন গ্রন্থপ্রণঘনেন উদ্দেশ্য নাই , জনসাধাবণেব জ্ঞান- 
দ্ধি পা চিণ্ান্নতি ভিন্ন নচনীব উদ্দেশ্য নাই , অতএব যত অধিক 


বাত ঠন্কেণ মল গ্রঠণ এ 'বতে পানে, ত৬ই অধিক বা উপকৃত 
৩5৪ শ্রন্দেব সফল ভা ॥” ই ভবচবি 2 বচনাব ৪" পছবেপশ মধো বঙ্গিম- 


টক্দেব লাতিতাণটন মতখাদ বিশেষভাবে বপান্তবি* হয়েছে | 
পাঙ্গালাভাষ" প্রবন্ধ তিনি স্পষ্টতই পবোপকাবকে সাঠিত্যস্িব 
একমা ৭ উদ €লে ম্বীবাঁব করেছেন | “জ্ঞানপাদণ এব" পচিন্তোন্নতি 
ছ।ড পাতিতোব আব কেন উদ্দেশ্য নেই, ণই হল এই যুগেব বছিম- 
চন্দেব দঢ জিদ্ধান্চ। ১১৯, সালের মাদ মাসব “প্রচাবে? “উভ্তবচবিত, 
বানাব পাদুল। চপ পবে, খাঙ্গালাব নবা লেখকদিগেপ প্রতি নিবেদন? 
প্রপন্দে তিনি নতুন লেখকদেণ গ্ললেখক হবাব জন্য কয়েকটি উপদেশ 
দিয়েছিলেন £ 
১. “যাদ মনে এমন ব'ঝাও *1,্ন ০৮১ লিখিয। দেশেব ব। মঞ্যাজাতি ব 
বিষ্ু মঙ্গলসাধন সী 2৩ গ*বন, মথবা সোনা (হৃষ্টি ব্তে পাবেন, 
৩৭ বৃশা লিখেন ।” 
২, “সত্য ও ধ্ষই সাহিত্যের উন্ষেশা। অল উদ্দেশ্ো লেখনীধাবণ 
মহাঁপাগ |” বিবিধ গ্রবন্থা ২, পু ১০৬) 
এখানে দেখ। যাচ্ছে “মন্থুযাজাতিব মঙ্গলসাধন” এবং “সত্য ও ধর্েৰ” 
প্রতি বন্কিম»ন্দ্েব অধিচল আস্থা পয়েছে, তবে সৌন্দযস্্ি সাহিত্যের 
বিকল্প উদ্দেশ্য বলে তিনি স্বীকাৰ কবতে প্রস্তুত আছেন । “ধর্মতত্তে ও 
বন্কিমন্দঘ কাব্যকে চিত্তশুদ্ধি ও অন্তঃপ্রকৃতিব সৌন্দধস্যষিতে নিয়োগ 
কবতে চেয়েছেন ।£* যে সমস্ত লেখক কুকাব্য বচন। করে অপবেব 
৪৯. ধধর্মতত্বে'র ২৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য । তিনি বলেছেন, “কাব্যই এবিষয়ে 
মনুষ্তের প্রধান সহায় । তদ্বারাই চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং অস্তঃগ্রকৃতির সৌন্দর্যে 
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চিত্তশুদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটিয়ে আত্ম! কলুষিত করতে চায় তাদের তিনি 
“তস্করাদির ন্যায় শারীরিক দণ্ডের দ্বার! দণ্ডিত”৫০ করতে বিধান 
দিয়েছেন । এই সমস্ত আলোচনায় মধ্যভিক্টোরীয় (1410-৬1000- 
1121) ) সাহিত্য-রুচিবোধে লালিত, আনল্ড, রাসকিন, এমাঙ্সনের 
পরিমণ্ডলে বধিত বঙ্ষিমচন্দ্রের দণ্ডপাণি মুতিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । 
সে যাই হোক, সাহিত্যবিচার-সংক্রান্ত প্রবন্ধ গুলির অনেক স্থলে 
মাত্রাতিরিক্তপরিমাণে মঙ্গলতব্বের প্রাধান্য ঘটলেও শেষ পর্যন্ত 
বঙ্গিমচন্দ্র সৌন্দর্যতত্বরকে পরিত্যাগ কবতে পারেন নি। সাহিত্যের 
মূল লক্ষ্য যে সৌন্দর্ষস্রি, একথা সমকালের ঘুরোপীয় সমালোচকগণও 
স্বীকার করতেন । ওয়া্স্ওয়ার্থ, কোলরীজ, শেলী, আনল্ড ইত্যাদি 
কবি ও সম।লোচকদের দারা প্রভাবিত হলেও সংস্কৃত অলঙ্কারশ।স্বকে 
বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ শ্র্ধা কবেন শি । “উন্তবচবিত' সম।লোচনাকালে 
তিনি লিখেছেন £ 
'“সষ্টিকৌশল কির পরান গুণ। কবির মাব একটি বিশেষ গুণ 
বসোদ্ত।বন। বসোঞ্চাবন কাহকে বশে, আমা নুঝ্ব।(ইতে বাসনা করি, 
কিন্ত রস শঙ্ধটি ব্যবহার করিষাভ আমলা মে পথে কাট। দিদ্বাছি। 
এদেশীয় প্রাচান আপঙ্কাবিকধিগেব ব্যবদনল এক্গুলি একালে 
পবিহ(1 এবিধ পাবি৬।ষক শব্ধ লউয়। সমাশোচনার কার্য 


প্রোমক হম়। £হ শন্ত কবি, পর্দেব এবভন প্রঙ্গান সভায় । ধ্মতক, 
পূ. ১৪৯। স| প. সণ্ধবণ । 

৫০. নাঁ্কনচন্ত্র হেখ্চন্ডদেব 'বৃ্সংহারের সমালোচনা প্রসঙ্গে লোছলেন, 
“অনেকগুলি গটিল ও ভ্রবহ নৈর্তক্ধ তব অনিধচনায .আ।নাশপবিপুর্ণ__ 
অপরিমিত মহিমামন। প্রস্ভিভাশালী কবিব হদয়ে পবিস্ফুট হলে তাহা 
কাব্যে পবিণত হয়। নোতক তর ব্যাখ্য। তাহার উতদসহা নহে-_উদ্দেশ্য 
সৌন্দর্য , কিন্তু সৌন্দর্য নৈতিকতত্বে নিহিত বলিয়া তিনি তাহার ব্যাখ্যায় 
প্ররন্ত হয়েন।” এই সমালোচনাটি ১৮৭৭ সালে বচিত বলে তখন তিনি 
উত্তবচরিতে'র আলোচনার আবহাওয়ায়, বাস করছিলেন। তাই এখানে 
নৈতিক তত্ব ও পৌন্দর্ধস্্টর মধ্যে সৌন্দর্কেই কাব্যের উদ্দেশ্য বলে স্থির 
করেছেন। 


প্রাক-রবীন্দ্রযুগে বাংলা সমালোচন। ৩৯ 


সম্পন্ন হয় না। আমরা যাহা বলিতে চাহি তাহা অন্য কথাক্গ 
বুঝাইতেছি। আলঙ্কারিকর্দিগকে প্রণাম করি 1” 

(বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম, পু. ৪৩-৭৪, সা. প. সংস্করণ ) 
সহজ কথায় রসোগ্ভাবন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, 
আমাদের চিত্ববৃত্তি 

“অবস্থান্ারে অত্যন্ত বেগবতী হয়। সেই বেগের সমুচিত 
বর্ণনদ্বাবা সৌন্দর্যের জ্জন কাব্যের উদ্দেশ্য । অস্মদেশীয় 
'আলঙ্কারিকের। লই বেগবভী মনোবুত্তিগণকে শ্থায়ীভাব নাম 
দয়। এ শবের এপ পবিন'য। করিয়াছেন যে, গ্রকৃত কথ! বুঝা 
শাব| ই"রাজি আলঙ্কাবিকেব। তাহাকে 1১85810 বলিয়াছেন । 
আমর] হান কাব্যগত প্রতিষ্তিকে রসোছাবন বর নলাম” (বি. 
প্রবন্ধ, *ম, পু ৪৪) 
বলাই বানুলা বস্কিনচন্্ ধৈর্য ধবে অলঙ্গারশাস্ত্রোন্ত স্থায়ীভাবের 
বসোৎপন্ডির ব্যাপারটি বুঝবার ০ ককবন নি 1৫১ 
তিনি এখানে ভাব ও রসসম্পর্কে যে মন্তব্য কবেছেন, তা অতান্য 
অম্পন্ ও ভাঁসা-ভ।স। হয়ে গেছে । আলঙ্কারিকেরা আদিরমকে এত 
প্রাধান্য দিলেও ন্নেহ-প্রণয়-দযাকে স্থায়ী বা ব্যভিচারীর মধ্যে 
স্থান-নিদেশে করেন নি বলে তিনি তাদের বিচারপদ্ধতির ক্রি 
ধরেছেন । কিন্তু এব পবেই পারিভাষিক শব্দার্থ বাদ দিয়ে সহজভাবে 
বসকে বোঝাতে গিয়ে যা বলে ছন, তাতেও তার চিন্তার ক্রট ঢাকা 
পড়ে নি বা বক্তব।বিবয় বিশেষ শ্থগম হয় নি। বস্তভঃ এ বাপাবে 
বঙ্ষিমের দৃষ্টি বিশেৰ ধচ্ছ ছিল না । তার মতে মানুষের সমস্ত ক্রিষাব 
পশ্চাতে আছে চিত্তবৃন্তি। সেই চিত্তর্নিগুলিকে তিনি স্থায়ীভাব 
বলতে চেয়েছেন । এঅবস্থান্ুসারে', অর্থাৎ বিভাবনার সংস্পর্শে এসে 


৫১. ডঃ স্থধীরকুমার দাশগুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য সম্বন্ধে বলেছেন, 
“তিনি স্বায়ীভাব ও ব্যভিচারীভাবের সত্যকার স্বরূপ ও পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া 
ছিলেন বলিয়া মনে হয় নী, এবং শুঙ্গার রসের স্থায়ীভাব রতিকে প্রেমাখ্য 
মধুর চিত্তরুত্তিবিশেষ না বুঝিয়া বুঝিয়াছিলেন এক কদর্য মনোবৃত্তি বলিয়া ।” 

--কাব্যালোক' (১ম সং), পৃ. ২০৭ 


৪ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


তা (স্থায়ীভাব ) বেগবতী হয়, অর্থাৎ প্রকাশোনুখ হয় । সেই বেগ 
অর্থাৎ ভাবাবেগকে বা বেগবতী চিত্তবৃত্তিকে “সমুচিত বর্ণন দ্বারা” 
অর্থাৎ তাকে কাব্যের মধ্যে বাণীমূত্তি দিয়ে সৌন্দর্যস্থষ্টি সাহিতোর 
উদ্দেশ্য ৷ এখানে দেখা যাচ্ছে, যদিও তিনি অলঙ্কারশাস্ত্বের স্থায়ীভাবের 
রদে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটিকে মনোযোগ দিয়ে বুঝতে চান নি. 
কিন্ক রস কথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, আবেগের দ্বারা সৌন্দর্ন্ষ্টি_- 
এই রকম একটি অস্পষ্ট মত বাক্ত করেভেন। তাৰ এ মতেৰ 
যৌক্তিকত৷ যেমনই হোক, এখানে দেখা যাচ্জে _সৌন্দর্যন্যটি, 
আবেগের দ্বারা বেগবতী চিত্তবৃত্তির সাহায্যে সৌন্দধস্ষ্টি কাব্যের 
প্রধান উদ্দেশ্য, এ বিষয়ে তিনি একপ্রকার স্থিরনিশ্চয় ছিলেন । কিন্তু 
রস ও সৌন্দধের কি সম্পক তা তিনি পরিস্ফুট করতে পারেন নি। 
রসের শেষ পরিণাম আনন্দ, সৌন্দযেরও শেব পরিণাম আনন্দ 1৭২ 
'প্সগঙ্গ।ধরেব লেখক জগন্নাথ অনেক অ।গেই এইভাবে রস ও সৌন্দ্ম, 
আবেগ ও মননের দৈতম্বরূপ সঙ্থন্ধে ঘুক্তিপুর্ণ মন্তবা করেছিলেন ।৫ 


৫৯. এডগার আলান পো পলেছিলেন, "৭ 00৫150 13০07805 09 [য০- 
110 01 1110 00৮11) (1166) 2710) (71101749171 21150?) 
5 ৬৬71১০৮7104 [00০1১৭১1৮47 ,) তিনি সৌন্দযকেহ বাবারসেব 
উদ্দোশ্ব বলেছিলেন । কিগ্ত শিলার বলেছিলেন, আনন্দই সমস্থ শিল্পের মূল 
কথা--“411 ৭15 09010960019 105 17150 1121) 21015 11021010100, 
৮৮17101) ০10০১ [17021011105 ৮1010171010 (11970. 7265) 

45... বিসগঙ্গাধরা-ণেত। জগন্নাথ বলেছেন, “্ধত,এসবশ্বে কাবামিতি 
সাহিত্য-দর্পণে নিণাঁতম্‌, তন্ন । বন্থলঙ্ক।র 'প্রধানানা” কাব্যানাম অকাব্যত্বা- 
পত্তেঃ।”  সাহিত্যদর্পণে যে রসবৎ বাক/ই কাব্য বলে ্িবাকৃত হয়েছে তা ঠিক 
নয় । তাহলে বস্তপ্রধান ও অণঙ্কাবপ্রধান কাব্য অকাব্য হয়ে পড়বে। আর 
একস্থানে ভিন বলেছেন, “এমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্বঃ কাব্যম্‌।” রমণীয় 
অর্থমুক্ত বচনাই কাব্য । এই রমণীয়তার অর্থ, তার ভাষায় “লোকোন্তরা- 
হলাদদজনক জ্ঞানগোচরতা”__অলৌকিক আনন্দের জ্ঞানময়তাঁকে রমণীয়ত] 
বলে। অর্থাৎ “রসগঙ্গীধরে'র মতে লোকোন্তর আহ্লারদজনকতা যি কাব্যের 
ফলশ্রুতি হয়, তা হলে সেই আনন্দলোকে ছুটে সিডি দিয়ে উঠতে হবে। 


প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে বাংলা সমালোচনা ৪১ 


বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যতন্ব বিষয়ক আর যে-সমস্ত কথা! বলেছেন, 
সেগুলি আমরা রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে আবার উদ্থাপন করব । এখন সংক্ষেপে 
বল' যেতে পারে, মানন্দ, সৌন্দর্য ও মঙ্গল-_সাহিত্যসম্পর্কে এই তিনটি 
পীভানে পরস্পরে অনুস্থযত" হয়ে আছে সে বিষয়ে বহিমচন্দ্র নানা 
প্রসঙ্গে নানা কথা বলেছিলেন । সে আলোচন। থেকে দেখা ঘাচ্ছে, 
লৌন্দর্ধ ও মঙ্গল_ এই দুই মেকপথে তাৰ আহিতা-বিচারবুদ্ধি 
যাতায়।ত করবেছে। 


তার সমকালে 'বঙ্গদণন'গো% বৰ অগ্তঠক্তি তার শিএদেব অনেকেই 
মঙ্গলতববকে সাহিতাবিচাবেৰ এবমাত্র মানদণ্ড ধরেছিলেন এব" সে 
মঙ্গল বলতে তাবা বুঝেছিলেন কেবল বক্ষণশীল হিন্দুসনাঁজেব মঙ্গল । 
চগ্রনথ বশ, চত্্রশেখব এ্ুখোপাধা।র, গিবিজা প্রসন্ন বায়চৌধরী, 
খবেশ্বর শীড়ে এবা মলতঃ হিন্দুসমাজ ও ধর্মের কদ্ধ বাতায়ন 
থেকেই সাঠিভাবিচারকর্ম সমাধা কবভে উদ্মখ হয়েছিলেন । চন্দ্রনাথ 
বন্্ ভাব শিকুভুলা ঠঙে (১৮৮১) এজ চক্দরশেখব মুখোপাধ্যায় 
“জ্ন।হ্ণ' পত্রে (১১৮১ বঙ্গান্দ ) দামোদর মখোপাধায়ে উপন্তাস 
“মৃন্ময়ী' (বঙ্কিমচন্দ্েন 'কপালবুগুল।'ন ৪০৫০] ) সমালোচনায় যে 
মানদগ্ত বাসহাৰ করেভিনেন, আজ হয়ুভ। তা আমাদেণ মনে কৌতুক 
সঞ্চাব কখবে | কিন্ক সে যুগে, ফাৎ হিন্দধমে ও সম।জব নবজ।গরণের 
দিনে সে মনেভাখ অম্পণৰপে এতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতসঙ্গত | 
চন্দ্রনাথ বনু তাব 'শকুন্তলাতব্ৰে' এই ধরনের হিন্দুয়ানির পক্ষ থেকে 
শকুল্থলা নাটক বিচার করেছেন । তান মতে £ “অভিজ্ঞান শকুন্তলা 
ভারতের একটি প্রধান দাহন্কি তত্বেব দৃশ্যকাবা ।*- অভিজ্ঞান 


একটি আবেগধ্মী রস. আর একটি মনোধমী বমণীয়তাবোধ। আবেগ দিয়েও 
আনন্দে যাওয়া যায়, বুদ্ধিব ছার! ৪ আনন্দে যাওয়া ষায়। স্রতরাং যে 
কাব্যে রসের প্রকাশ নেই, কিন্তু বুদ্ধির দীঞ্চি আছে, যেমন সাশুতিক 
কবিতাসমূহ__-তাকেও সৎকাব্য বলে গ্রহণ করতে হবে। অস্ততঃ জগন্নাথ 
এযুগে বর্তমান থাকলে তাই-ই করতেন । 


প্ট২ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


শকুস্তল কাব্যাকারে সাঙ্ঘাদর্শন 1৮৫৪ কখনও তিনি এই নাটককে 
সমাজতত্ববিষয়ক গ্রন্থ বলে উচ্ছৃসিত হয়েছেন ।৫৫ কখনও বলেছেন, 
“অভিজ্ঞান শকুস্তল মানসিক শক্তি এবং সমাজশক্তির মহাকাব্য 1৮৫৬ 
কখনও শকুন্তলার তাৎপর্য এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ; “ব্যক্তি- 
বিশেষের পরিণয় শুধু সেই ব্যক্তিবিশেষের শুভাশুভের কারণ নয়, 
তাহা সমস্ত সমাজের শুভাশুভের কারণ ইহাই অভিজ্ঞান শকুনম্ভলের 
প্রথম অর্থ ।”৫৭ 


এই সমস্ত উক্তি থেকে দেখা যাচ্ছে, চন্দ্রনাথ উনিশ শতকের 
শেষদিকে সনাতন হিন্দুধর্ম ও সমাজের সংরক্ষণের জন্য বাগ্র হয়ে বিশুদ্ধ 
রসসাহিত্োর মধ্যে কখনও মানসিক নীতি, কখনও বা সাঙ্াদর্শনের 
ফলিত ব্যাখ্যা আবিষঞ্কাৰ কবতে উংকটভাবে উৎমাহিত হয়েছেন । তাই 
নখ্য হিন্দ্ধর্মেব পুনকখানের কালে তিনি কালিদাসকে ব্রাহ্মণতে উচ্চ 
মঞ্চে স্বাপন কবে চুক্তি-গদগদ কণ্ঠে বলেছিলেন, “কালিদাস ভাবতেব 
ব্রান্মাণ | ভবতেব ব্রার্গাণ হইয়। দেখাইলেন যে, ধর্মেব কাছে ভাবতের 
খধিতপন্ীও কিছু নয়, কালিদাস, তুমি ভাবতের ব্রান্গণ নঞ্ তুমি 
জগতেব ত্রী্দাণ | ৮” ছুম্মন্ছেন মধ্যে তিনি শুধু ধর্মভাবই লক্ষা 
করেছেন কি গন্ীব, কি জয় ধর্মভাব! কি মনোহর 
ধমান্ুরাগ 1৭৯ তাব এই সমস্ত উক্তি এবং তাব অন্থান্ গ্রন্থের 


৫৪. শঞুন্লীতত্ব চন্দ্রনাথ বন! ১৮৮১), পু ১১৮ 

৫৫. “অভিজ্ঞান শক্ম্ন জগতব একখানি প্রধান অযাছ ৩জ্ঞাপক 
নাটক।” (পূ ১৮) 

৫৬ এ, পৃ, ১১৭ 

৫৭ এ, পৃ. ১০৪ 

৫৮. এঁ গ্রন্থ, প, ১৯ 

৫৯. বঙ্কিমচন্দ্রের বেহাই দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'মুন্ময়ী'ব সমালোচনায় 
ওপন্যাসিকের বচনায় শ্ায়, সত্য, পাতিত্রত্য প্রভৃতি সদ্গুণের যথোচিত গৌরব 
রক্ষিত হয় নি বলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, “পতিব্রতার মাহাক্ম্য অপবিভ্রতার 
নীচত। যিনি বুঝেন ন।, তাহার রুচির প্রশংসা করিব না। ধর্মাধর্সের স্বাতন্ 


প্রাকৃ-রবীন্দ্রযুগে বাংল! সমালোচনা ডঃ 


মতামত থেকে দেখা যাচ্ছে, বিশুদ্ধ ধর্ম ও সমাজনীতির মানদণ্ডে তিনি 
লাহিতাবিচারে অভ্যস্ত ছিলেন এবং সে ধর্ম ও সমাজনীতির অর্থ, 
হিন্দুসমাজ ও আচারগত সংস্কার। সাহিত্যবিশ্রেষণ ও বিচারের 
যতকিঞ্চিৎ শক্তি তার ছিল। কিন্তু সাহিত্যবহিসূতি দর্শন ও সমাঁজ- 
মানসিকতার দ্বারা তিনি এতটা জড়িয়ে পড়েছিলেন যে, রসবিশ্লে"ণের 
স্বাভাবিক প্রবণত! পর্স্ত হারিয়ে ফেলেছিলেন । অবশ্ঠ এজন্য তিনি 
বদ! দোষ ভাজন হতে পাবেন না । বঙ্কিমচন্দ্র সাহিতা প্রসঙ্গে যে ধবনের 
চিত্তশুদ্ধির কথা বলেছিলেন, তর শিয়াদের হাঁতে পড়ে সেই তন্ নিছক 
নীতি- উপদেশ ও ধর্মতন্তের কলি ব্যাখ্যায় পর্যবসিত হযেছে । বীরেশ্বর 
পাড়ে উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারতে (১৮৯৭) নবীনচদ্দের 
“ব্রয়ীকাব্য-কে ('রৈবতক"-ককুরুক্ষেত্র'- প্রভাস") কঠোরভাবে আক্রমণ 


সক্ষ। কবি খিনি জানেন না ডাশাঁকে মহদয় বলব নী । পাপের জয় দেখিতে 
আমর! শাবাঙ্গ |” ৬ ৬$ শামার বন্দোপাশা।য় সম্পাদিত সমালোচন। সাহিত্য: 
থকে উদ্ধত | ) 

পববতাকালে সাবা বঙ্িম»ন্জের সমালোচক ঠয়েছিলেন তারা প্রায় 
সকলেই তার উপন্যাস খেতক সমাচ, নীতি, ধর্ম, হিন্দুত্ব প্রভৃতির ভয় দেখাতে 
চতয়াছিুলন । এমন কি বিচক্ষণ হবপ্রপাদ শাক্ী, যিনি সাহিত্যকে সাহিত্য 
হিসেবে মযাদা দিঙেন, তিনিও বঙ্কিমচন্সের উপন্যাস সম্পকে বলেছেন, 
নৃঙ্গিমঘাবুব সমাজ শাক্ষত ব্গায় কিধিগের সমান্গ। ভিনি ছেখাইয়াছেন, 
জনাজছের বিনবোধী কাছ কাবয়। ফেত সখী ইইতে পারে ন।। এবং করিলেই 
শেষে আত্মদ্ক্কতের জন্য সকলকেই অন্ঠতাপ করিতে হয়| "*বঙ্কিমবাঁখুর বচনায় 
প্রলোছন আছে, তাহার হুঃখ আছে ও তাহ' হষ্ট:৩ উদ্ধার করিলে স্তখগ্ড আছে। 
শ্ততরাং বঙ্কিমবাবুব গ্রন্থ হইতে উচ্চতর নাতশিক্। প্রাপ্ত হইয়। থাকি ।" 
: “বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি”, বঙ্গদর্শন, ১২৮৫) বঙ্কিমের বু রচনা যে শুধু 
(02,0116, এ নিষয়ে শান্ত্রীমহাশয় বলেছেন, “তাহার কমলাকান্বের দপ্তর 
একটি 01:22.0171105-এর খনি । কত নীতিশিশ। উহা হইতে লাভ করা যায়, 
তাহা বলা যায় না। তাহার 09০) করার লোকও আছে, তাহার 
সন্ন্যাসীগুলি সব নীতিশিক্ষার প্রচারক । তাহাব নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির স্বগত 
ব্রাণীগুলিও প্রচার ভিন্ন কিছুই নয়।” (এ) 


৪৪ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


করেছিলেন । কারণ তাতে হিন্দুধর্মের মহিমা! ক্ষুপ্ন হয়েছে । চন্্রশেখব 
মুখোপাধ্যায় সাহিতাসমালোচনা য় স্বাভাবিক রসভোগেব শক্তি বিসজন 
দিয়ে ধর্ম-নীতি ও হিন্দুত্বেব মাপকাঠি দিয়ে সাহিত্যবিচাবে প্রবৃত্ত 
হয়েছিল । হবপ্রসাদ শান্ীব স্বাভাবিক বসবোধ ও সাহিন্ঠাবিচাব- 
সংক্রান্ত একটি স্রসমঞ্জস যুক্তিবোধ থাকলে তিনি বন্ধিমচন্দ্র প্রসঙ্গে 
সাহিতো শীতিপ্রচাবকেই প্রাধান্য দিয়েছেন । বস্তুত” ববীন্দ্রনাথ 
সাহিতাপমালোচনায নবণপ্ডি নিয়ে আবিভ তত হবাব পুনে পাল 
সমালোচন।সাহিনো একদিকে সাবাপণভ।বে মান্তষেব চনিত্রনীতি, আব 
একদিকে বিশেষভাবে বাঙালী হিন্দব সমাজ, ধম ও অচাব-শাতিব 
গুকত্বপুণ ভমিকীন আবিঙ্ত হযেছিলি। বোধ কবি ঠাকবদাস 
মুখোপাধায ছাছ। আব কোন অমালোচক নাতি-পমেব হাত থেকে 
আখ্মবন্ষা কব” পাবেন নি ববটন্রনগথেব পে তকুখদাজ 
মুখোপাধ্যাব সবপ্রথম সমল চনাব যথার্থ ব।াতপগতি নাহে শহবষণ। 
কব্ন 1১০ শুধু শৌন্দন কিযে কাবাবিচাবেৰ যোক্তিলী 21 2াব অনেক 
প্রবন্ধে দেখ। যাপে । ১ অনন্গধ দ মোন্বহ 5৭ এই দুটি চাবি দিষে 
ঠাকুবপ।স সাতি হ।বিচাঁব্ক গরকোচেল পব পকোচি খুনে ,1ন 

সেদিক থেকে ভাতকে বালা সনশ্ল।চনাব একটি স্বীয় হালে 
প্রতিচিভ করতে ভপে। রহ পটভনিকীষ আমবা বাশক-কিশোব 
ববীন্দ্রন।থেব সমালোচনাবীতি, সাহিতাবসভোগেব নৈশি্া এব 
সাহিতোব মুল্যবিচাব সম্পকীয় প্রবন্ধ-নিবদ্ধ বিশ্লেষণ কবে তাব থেকে 
কিশোব-সমালে চকেব চিন্ত। প্রণালী ঝুঝে নেবাব চেষ্ঠা কবব। 

৬০ ১২৯১ সনে “পার্সিক সমালোচবে” প্রকাশিত ভান িমালো৯ন 
সাহিত্য? প্রবন্ধে সমানোচনাব যথার্থ কপ কী হবে, তাঁঈ নিয়ে বিচক্ষণ 
আলোচন। আছে । 

৬১ ১৩০১ সনেব 'নব্যঙাবতে” “কবি বিহাবীলাল” প্রবন্ধে তিনি শুধু 
সৌন্দর্ষেব দ্বাবাই কাব্যবিচাবেব কথ। বলেছেন। যখন তিনি এই প্রবন্ধ 
রচনা কবেন, তাব কিছু পবে ববীন্দ্রনাথ সাহিত্যব্চারে, বিশেষতঃ 'পধভৃতে”ব 
(১৮৯৭) কয়েকটি নিবন্ধে নীতিপ্রচারেব “€কেজে। মাপকাঠি পরিত্যাগ করে 
আনন্দ-সৌন্দর্যের অসীম লোকে উন্নীত হয়েছিলেন । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


কিশোব-দমালোচক রবীক্দ্নাথ 


ইতিপুবে প্রথম অধ্যায়ে উনিশ শতকের বাংল! সমালোচনা- 
সাহিত্য ও সাহিতাবিচার-পদ্ধতির মুলস্ূত্র সম্পর্কে কিছু আলোচনা 
কবা হয়েছে । কিঞ্চিন্ন্যন পনেব বৎসর বয়সে ববীন্দ্রনাথ যখন নাম 
গোপন করে সাহিতাসমালোচিকের বেশে অবতীর্ণ হালেন এবং প্রচলিত 
তিনখানি কাবা সম্পর্কে তীক্ষ মন্তব্য পাঠকদেন সামনে নিক্ষেপ 
করলেন তখন কবিব অশ্যরঙ্গের বালক-কবির শ্ন্ম চিন্তাপ্রণালী ও 
সদ্ধান্থে অ্টিনিবেশ দেখে নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্ত 
তার বাল্যজীবন এখং প্রতিবেশ জন্বন্গে অবহিত থাকলে বিস্ময়ের 
কারণ অনেকটাই হ্রাস পানে । ১৩০৭ সালেব এক পত্রে চন্দ্রনাথ 
পশ্থ (যার সঙ্গে তরুণ রবীন্দ্রনাথেব সাহিতা-শীতি-সমাভ নিয়ে 
এক।ধিকবান লিপিযুদ্ধ হয়েছিল) রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 
তোমার গতি এতই দ্রত, এতই 1বছাৎথবৎ। তোমার প্রতিভার 
পরিমাপ নাই -উহার বেচিএ্য ও যেমন, প্রভাও 05মনি | - ---ও গাতি 
যথার্থ ৯ বিছ্াতের গতি, যেমন ন্ত, তেমনি উজ্জল, ভেমাণি আ্ম্দর|৮১ 
চন্দ্রনাথ রবীন্দ্-প্রতিভার এই যে জ্রতগতি, বৈচিঞ্রা ও উত্জ্রলতা লক্ষা 
কবেছেন, সেই বৈচিত্রা হাব বাল্য-কৈশোর পবের কোন কান 
রচনায় পাওয়া যাঁর । প্রতিভার রহস্তা এখনও বহম্যময়, কান 
বিজ্ঞান এখন প্রতিভার উৎপন্ন ও বিকাশেব বিবতন-ইতিহাস 
পুরোপুরি নিদেশ করতে পারে নি। তবু জদয়াবেগের সাহিত্যের 
ধরনধারণ বুদ্ধিমূলক বিশ্লেষণে বাইরে হলেও মননমূলক সাহিতোব 
পীনস্থান ও পটভুমিকে মন দিয়ে অনেকটা বোঝা যায়। মনের ধম 


১. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক চরিতমালার ৮৩, 
'খ্যক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ২৭ 


৪৬ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


পরম্পর যৌক্তিকতাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে-_যে-যৌক্তিকত' 
মূলতঃ ভূমিতলচারী। তাই বালক-কিশোর রবীন্দ্রনাথের কাব্যস্থষ্টির 
মূল রহস্য যতই ছুর্ভেয় ভোক না কেন, তার সাহিত্য-বিচারবুদ্ধির 
মৌলিকতা নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার নয়। 

প্রথমতঃ, রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার 
মানদণ্ড নিয়ে নান।প্রকাব আলোচনা চলছিল, এবং নীতি, মঙ্গল € 
সৌন্দর্য__-এর কোন্টি সাহিত্যবিচারের যথার্থ মানদণ্ড হবে তাই নিয়ে 
সেকালের সাভিত্য-সমাজে নান! প্রসঙ্গ উঠেছিল। এই বিচার- 
বিতর্কসঙ্গল সাহিত্যবিচারের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব 
ঘটল । দ্বিতীয়ত: ঠাকুরবডির আবহাওয়ায়, শিক্ষার্দীক্ষা, বিচিত্র 
গৃহশিক্ষার প্রভাবে বালক ববীন্দ্রনাথের অপরিণত মন দ্রতবেগে 
পরিণতি লাভ করেছিল । তৃতীয়ত, হার সহজাত রুচিবোধ ও 
বিচারবুদ্ধি, যা বাল্যকাল থেকেই তার মধ্যে দেখা গিয়েছিল, তাঁর 
প্রভাব তার সআহিত্যজিছ্র।সাকে তাক্ষতা দিয়েছিল । যে-বয়সে 
তিনি কাঁপাসাহিভ্যের তাৎপধ ও মুল্য নিয়ে তর্কবিতর্ক করেছেন. 
স্থিরসিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করেছেন, সে-বয়স সাহিত্যবিচাব কেন. 
যে-কোন বুদ্ধিপ্রধান আলোচনার উপযুক্ত নয়। তবে রবীন্দ্র-প্ররতিভা। 
সম্বন্ধে বিন্ময়ের কারণ নেই । রবীন্দ্রনাথের বত্রিশ বছর বয়সের 
অদ্ভুত সাহিত্যকমের পরিচয় পেয়ে, কোন কোন দিক দিয়ে তাক 
প্রতিবাদী প্রবীণ চন্দ্রনাথ বস্ত্র সোচ্ছাসে বলেছিলেন, “রবীন্দ্র নাথ. 
তোমাঁব পরিমাণ করিত পারি, যথার্থ এমন শক্তি আমার নাই ।”২ 
তার সত্তর বংসর পুতি উপলক্ষে আয়োজিত জয়ন্তীসভায় শরতচজ্জ 
অভিনন্দন-লিপি পাঠের উপসংহারে বলেছিলেন, “কবিগুরু, তোমার 
প্রতি চাহিয়া আমাদের বিম্ময়ের সীমা নাই ।” রবীন্দ্রপ্রতিভা সম্বন্ধে 
এই যে বিস্ময়বোধ, এ হল মৌলিক প্রতিভার যথার্থ কুলধর্ম এবং 
এ ধম বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের অপরিণত মনে কতটা ছায়াপাত 
করেছিল, তার জীবনকথ। থেকে সে সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাবে । 





€. এ পুস্তিকা, পৃ. ২৮ 


কিশোর-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ৪৭ 


রবীন্দ্রনাথ তার “জীবনস্বৃতি' ও “ছেলেবেলায় বাল্যকথার ষে 
স্মৃতিচিত্র অন্কিত করেছেন, তাতে দেখ! যাচ্ছে, অভিজাতবংশীয় ঠাকুর- 
বাড়ির সহবত সম্বন্ধে বাধাবীধি নিয়মের জন্য অতি বাল্যকালেই 
কবিকে ভূত্যরাজকতন্ত্রের হেফাজতে পড়তে হয়েছিল। এই 
সময়কার মানসিক অবস্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উত্তরকালে কৰি 
বলেছেন, “বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া! বারণ ছিল, এমন কি 
বাড়ির ভিতরেও আমর। সবত্র যেমন খুশি যাওয়া আসা করিতে 
পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্ব-প্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে 
দেখিতাম !”১ বাল্যকালের এই বাধানিষেধের ফলে যখন বালা- 
চাঞ্চল্য চাকরদের দৃষ্টিসঙ্কেতে নজরবন্দী হয়ে রইল, তখন বাধ্য হয়েই 
কল্পনাপ্রবণ বালকের অবারিত কল্পনা অসম্ভবের সাধনায় অগ্রসর 
হল। কল্পনার সঙ্গে যোগ দিল আবেগ- সে আবেগ যত ছেলে- 
মান্ুবিভরা হোক না কেন । দ্বাদশ বধীয় বালকের রচনা বলে ফে 
কবিতাটি স্থিরীকৃত ভয়েছে*, উনচল্লিশটি গ্তবকে রচিত মিলহীন 
পয়ারের সেই কবিতাটিতে আবেগের উচ্ছাস থাকলেও চিন্তা ও মননের 
পরম্পরাগত বিকাঁশ তাতে সবত্রই স্পষ্টতা লাভ করেছে । ১৭৯৭ 
শকের (১৮৭৫, জুন-জুলাই ) আষাঢ় সংখ্যার “তন্ববোধিনী পত্রিকায় 
'বালকের রচিত” “,.কতির খেদ" করিতাঁটিতেও৫ তের বছরেব 
বালকের চিন্তাপ্রণালীর যে একা ও সংহতি দেখা যাচ্ছে, তাও কম 
বিশ্ময়কর নয়। বাল্যকালেই রুদ্ধদ্বার কবিচেতনা কখনও আপন 


৩. জরীবনস্থৃতি, ১৩৬৮ সালের সংগ্চরণ, পৃ. ৮ (এই সমালোচনায় ল্ীবন- 
ক্বৃতির এই সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে, পত্র'*ক ৪ এই সংস্করণের । ) 

৪. কবিতাটির নাম “অভিলাষ. ১৭৯৬ শকের অগ্হায়ণ সংখ্যায় 
(১৮৭৪, নভেম্বর-ডিসেম্বর ) “তত্ববোধিনী”তে এটি "ছ্বাদশ ব্ষাঁয় বালকের 
রচিত বলে প্রকাশিত হয়। এটি যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুভ্রিত কবিতা 
তা! প্রমাণ করেন লজনীবান্ত দাস (শনিবারের চিঠি, ১১৪৬ অগ্রাহায়ণ, ১৩৪৮ 
আশ্বিন )। রবীন্দ্রনাথও সে কবিতার স্বত্ব-স্বামিত্ব স্বীকার করেন। 


৫. প্রবোধচন্দ্র সেন- _রবীন্দ্রন্মথের বাল্যরচনা ( দেশ, ১৬ চৈত্র, ১৩৫২) 


৮ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


মনে নিজ হৃদয়বৃত্তির আলো-ছায়ালোকে বিচরণ করত, কখনও-ব! 
নিজেকে চিন্তা ও যুক্তির মধো ছেড়ে দিত । ফলে বাল্যকাল থেকেই 
তার আবেগ ও মনঃপ্রকৃতি সমাস্তরাল রেখায় অগ্রসর হয়েছে । মাত্র 
আট-নয় বছর বয়সে তিনি পদ্মের ওপর একটি কবিতা লিখেছিলেন । 
কবিতাটির একস্থলে মধুপের স্থানে নতুন-শেখ! “ছিরেফ' শব্দটি বসিয়ে 
বালক-কবি মনে মনে খুব খুশি হয়েছিলেন। অবশ্য ন্যাশনাল 
পেপারের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র কবিতাটি শুনে বললেন, “বেশ 
হইয়াছে, কিন্ত দ্বিরেক শব্দটার মানে কি?” যে নতুন শব্দটির ওপর 
বালকের সব চেয়ে ভরসা ছিল, সেটি সমালোচক নবগোপাল মিত্রের 
কাছে ফেঁসে গেল। বালক-কবি সক্ষোভে ভেবে নিলেন, “আমার 
দুট বিশ্বাস হইল নবগোপালবাবু সমঝদার লোক নহেন। তাহাকে 
আর কখনও কণিতা শুনাই নাই” (জীবনস্থতি )। এখানে দেখা 
যাচ্ছে, একটি প্রিয় শব, যার ঝঙ্কার তার বালক মন ও কানকে 
ভরিয়ে তলেছিল, নবগোপাল মিত্রেব হাসি সব্বে্ড “সেটি মধপানমত্ত 
শ্রমরের মতো শ্বস্থানে অবিচলিত রহিয়া গেল ।” নবগে।পালবাবু 
যে “সমঝদার লেক” নন, ত। বালকাধ এই ঘটনা থেকেই সিদ্ধান্ত 
করলেন ।১ লক্ষণীয়, এহ বয়সে শুধ কিতা রচনা নয়, কখিতার 
সমঝদ।র অথাং সমালোচক সঞ্থগ্ধে তাৰ অস্পষ্ট বকমেন ধাবণা ছিল। 
মূল্য বিচার নয়, রায় দান নয, বপেব সমপাদ।বি অর্থাং কবিব সঙ্গে 
সমালোঢকের রসের সমহ।গিতা সমালোচনার যে বছ পরম, এবকম 
কথাব অস্পষ্ট আভাস খালকবেব মনে ফুটে উঠেছিল । এই নিয়ে 
পরিণত বয়সে 'জীখনস্মৃতিতে পরিহাস করলে€ রসীলোচনা ও 


| পিস শপ 


৬. কর একণার, পালাকালে লেগ হাব একটি পাবমাথিক কবিত। 
মহঘিদেবকে শোনানো হলে “স*সারের দুঃসহ দাখ?াহ এত সকান-সকালই 
যে তাহার কনিষ্ঠ পুত্রকে প্ডা ধিতে আরম্ত থবিয়াছে, পয়ারচ্ছন্দে তাহার 
পরিচয় পাইয়া তিনি খুব হাসিয়াছিচেন। বিষয়ের গাভীর্ব তাহাকে 
কিছুমাত্র অভিভূত করিতে পারে নাই (জাস্থ )1৮ এতে বালক-কবি মনে 
মনে কিছু ক্ষুপ্ন হয়েছিলেন । 


দকশোর-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ৪৯ 


উপভোগ্যত৷ যে সাহিত্যবিচারের বড় অঙ্গ, যে-মতে তিনি সমগ্র জীবন 
ধরেই আসক্ত ছিলেন, তার ক্ষীণ সন্কেত এই ঘটনা! থেকে জানা 
যাচ্ছে । 
বালক-ছাত্রদের কৌতৃহল উদ্রেকের জন্য তাঁর বাল্যকালের গুহ- 
শিক্ষক মান্ষের কণ্ঠনালী সংগ্রহ করে তার সাহায্য ত্বরযন্ত্রের কল।- 
কৌশল বাখ্া! করে বোঝাচ্ছিলেন । কিন্তু গোট। মান্নষঘটাকে-_তার 
বাক্যালাপের সমগ্রতভাকে বাদ দিয়ে তার খণ্ডিত ক্নালীর সাহাযো 
শিক্ষকমহা'শয় বালক রবীন্দ্রনাথের মনে কৌতহল জাগাতে পারেন 
নি। তার পর আর একদিন মানবদেহ সম্বন্ধে নবীন ছাত্রদের 
অধিকতর কৌতুহল উদ্রেকের জন্য শিক্ষকটি "্টাদের মেডিকেল 
কলেজের শব-ব্যনচ্ছজেদাগা্র নিয়ে গেলেন । সেখানকার দৃশ্য দেখে 
বালক-কবিব কি মনে হয়েছিল, বহুক।ল পের 'জীবনস্মৃতিতে তিনি 
সে সম্পর্কে বলেছেন £ 
“বিলের উপরে একট বুদ্ধার মবুধেহ খয়ান ছিল , সেটা দেখিয়। 
আমাব মন তেমন চঞ্চল হয় নাই ১ িগ্ত মেছের উপরে একখপ্ড কাটা 
পা পডিয়াঞ্ছিল, মে দশ্টো আবার সম মন একেবারে চমকিয়া 
উঠিম্াঙিল। মাঞ্গষকে একশ টুন্টরা করিয়া দেখ এমন হঙ্কর, এমন 
অসঙ্গত হে সই ডে "ডিপর গডিম্বা খাকী একটা ফঞ্বর্ণ অর্থহীন 
পায়ের কখা আমি অনেক দিন পর্ন্থ ধলিতে পারি নাই |” ( জীবন- 
্থাঁত, পু. ২৩) 
প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে “জীবনম্থৃতি' রচনাকালে ( প্রবাসীতে' 
১৩১৮ সালের ভাদ্র থেকে ১৩১৯ সালে শ্রানণে প্রকাশিত) পরিণত 
বয়সের পরিপক্ক জ্ঞানবুদ্ধি থেকেই যে এ উক্তি কবেছেন, এমন মনে 
করার কারণ নেই । বালক-রব নাথ মৃতদেহ দেখে ভতট। বিস্মিত 
হন নি, যতটা হয়েছিলেন একটি 'কুষ্ণবর্ণ” “অর্থহীন” কাটা পা দেখে। 
মান্ুষধাক খণ্ডিত করে দেখা তার কবিজীবনের প্রকৃতি নয়, ব্যক্তি- 
জীবনেরও স্বভাব নয়। পরবতাঁকালের সাহিঠ্য-বিচারে তিনি ষে 
সমগ্রতা ও পূর্ণত্বের পরিমগ্ডল থেকে শিল্পন্ষ্টির বহস্তানুসন্ধান করেছেন, 
সেটি পরবর্তীকালের অধীত ধিগ্ভা ও এশখবর্ধবান অভিজ্ঞতার উপরি 
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পাওনা নয়। তাঁর বালাকালের স্বভাবধর্মের মধ্যেই এই জাতীয় 
একটি সমগ্র বিচারবোধ ও পুর্ণ রূপদৃষ্টি প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান ছিল । 
তাই টেবিলে-শয়ান মৃতদেহ তাঁর বালক-মনে শঙ্কা ও কৌতুহল স্মস্টি 
করে নি, কিন্তু কাটা পাখানি খণ্ডিত বলেই তার কাছে অপূর্ণ ও 
অর্থহীন মনে হয়েছিল। এই বৈশিষ্ট্যটি পরবর্তীকালে তার রসোপ- 
ভোগ ও বিচারবুদ্ধিকে যে কতট। প্রভাবিত করেছে তা আমর! পরে 
আলে চনাকালে বিশ্লেষণ করব । 

বাল্যকাল থেকেই অতিশয় কল্পনাসমুদ্ধ ছিলেন বলে নয়-দশ বৎসর 
বয়সেই, ইংরেজী বিশেষ কিছু না জানলেও, তিনি ডিকেন্সের 
ছবিওয়ালা 017 (07%755:19570% থেকে মোটামুটি রসভোগের 
আনন্দ পেয়েছিলেন । গছে'র ঢডে ছাপা শী্গগোবিন্দের ঝঙ্ধারযুখর 
পদগুলিকে যখন যথাযথ ছন্দ-যতি দিয়ে পডতে পাবলেন তখন খুশির 
আর সীম! রইল না। দেবভ।ষাঁর অন্ত্বাব-বিস্গের সপ ঠেলে নিতান্ত 
বালকবযসে গীত গোবিন্ের ধ্বনিঝঙ্গ।রে মুগ্ধ 5€য়।« সহজ নয় । তবু 
তার ধ্বনিসৌন্দধে তার ক!ন মুগ্ধ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে, 'কুমার- 
সম্তভবে'র একটি শোক ৯।র বালক-ম্ন কী প্রভাব বিস্তার কবেছিল, 
এখানে তার উল্লেখ কর! যেতে পারি । কুমারের গ্রথম সগের পণনদশ 
শ্লোকটির৭ কয়েকটি শবের ( “মন্দাকিনানিক প্শীকর” কম্পিত" 
দেবদাকঠ ) ধ্বনি « চিএমাধুধ ল'লকের মন জয় করে নিয়েছিল 
কিন্ত মখন তিনি পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে গোটা ধোকটির অর্থ করে 


৭. কর্ণ 'শীপনস্থৃতিতে গ্লোকটি এইভাবে আরম্ভ করেছেন--“মন্দাকিনী- 
নিঝ রশীকর1এা*” ইত্যাদি । বিন্তি প্রচলিত সংঙ্গরণে আছে £ 

ভাগীরথী নিঝ রশীকরাণা" বৌয়া মুগ: কম্পিতদেধদার; | 

যদ্দাধুর্ঘি৪ম ১58 কিবাতৈরণসেবাতে ভি্র-শিখপ্ডিবত?॥ কুমার, ১১৫ 
অন্ঠনা%£ ভাগীবরশীধারায় জলকণাবাহী যে বাশু মুগ্খমূভ দেবদারুশাখাকে 
বশত বকে এব" যা মযুরপুচ্ছকে বিশ্িষ্ট বরে, মুগালেষ নখ কির।তদের দ্বার 
সেই বাযুসোতহ হয়। (এর সঙ্গে রবান্্রনাথকুত শনুবাদের কিছু পার্থক; 
আছে | ) 
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নিলেন (“মুগ-অন্বেবণ-ততপর কিরাতের মাথায় যে ময়ুরপুচ্ছ আছে 
বাতাস তাহাকেই চিরিয়৷ চিরিয়া ভগ করিতেছে” _ “জীবনস্থৃতি” ), 
তখন শ্লেরকটির উপভোগ্যতা ও সৌন্দর্ম যেন অনেকট। স্নান হয়ে গেল। 
বাতাস ময়ুরপুচ্কে “চিরিয়া চিরিয়া ভাগ করিতেছে- এই স্ুল্মতায় 
আমাকে বড়োই পীড়া দিতে লাগিল” (জীবনস্বৃতি )। কাঁবব এ 
উক্তি থেকে লক্ষ্য করা যাবে, ময়ূরপুচ্ছের সমগ্রতাকে যখন মন্দীকিনী- 
নিঝরশীকৰ ও কম্পিতদেবদারুর বাঁধু ছিন্নভিন্ন করে ফেলল, তখন এ 
দৃশ্য বালকের ভালো লাগল না। মন্বাকিনীনিঝ রেব শীতলত্ব এনং 
দেবদারুশাখার কম্পন তার বালক-মনকে বসভোগে উত্মুখ করে 
তুললেও, গোটা অর্থ পাওয়ার পর তিনি মনেব দিক থেকে খড় গড়। 
বোঁধ করতে লাগলেন । অর্থাৎ বুদ্ধি, বিশ্লেষণ, তাৎপর্য, 'র্থ ইত]াদিব 
দ্বারা রসোপভোগ অনেক সময়ে সম্পূর্ণ হবার অবকাশ পায় ন।। এই 
প্রসঙ্গে বালক-মনেব তলে ছুটি ভাবনা জেগেছিল। একটি হল- 
বিশ্লেষণেন ছিন্নভিমতার দাবা বসেব উপভোগ্যতা € সৌন্দর্যের পুর্ণতি। 
অনেক সময়েই খব হয়ে পড়ে, এব অপরটি হল রমসোপিভোগেব জন্য 
বোধগমাতাই শিল্পসাহিত্যব প্রধান লক্ষণ নয় ।৮ 


৮, *10700001010 ৮ 007101১08 প্রবন্ধে এ(লয়ট 100015021)011)6) 
ও ৫1)1052901-এব কোন একটিকেই কাব্যসমালোচনা থেকে বাদ 1ধতে 
চান নি। তাব মন্থবা--471)০ ০11৮10 0001201105]5 15 2 1102] 01015 
111)19 001:10101 5 1706:055 10 জ110106 00701551500 13001 1৮ 
[68005 00 01001500104 2100 ০79)0৬ (12721175107 27021152550, 
চে ০2) ৪০০০11৭ ১০1:1০5 [০ 51-52). অবশ্য বোধ ও ভোঁগ (01302]- 
30210011057 ও "20109517)0170) একপেশে হয় গেলে ব। একটির ওপব বেশী 
গুরুত্ব আনোপিত হলে কি ক্রি ঘটতে পারে সে বিষয়ে এলিয়ট বলছেন, “[4 
1) 1100121% 0201-1১27) ৮০ 01906 21] 0106 61001851500] আ৫6া- 
১৪701106) 5০:21:০0. 1] 0210651 0£ 911010£ 0হ0 018061:90101776 
09 70016 21010179001). ৬৬০ 812 10. 0807567৮610 00194108 


০7:1001510 25 1616 023 2. 5০101006 1101 16 06৮01: 6810 06, [1 028 


ই সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


আট-ন বছর বয়সে, যে বয়সে অন্য বালকে গুছিয়ে কথা বলতে 
পারে না, সেই বয়সেই রবীন্দ্রনাথ আটে-ছয়ে যতিভাগ করে পয়ারে 
কবিতা লেখ! শেখেন* এবং কোন-এক কর্মচারীর কপায় একখানি 
নীলখাত। সংগ্রহ করে কবিতা। রচনা শুরু করেন। একটু বয়স বাড়লে 
পড়া চলল অক্ষয় দত্তের “চারুপা” “পদার্থবিদ্যা, রামগতি ্ায়রত্বের 
বস্তরবিচার', সাতকড়ি দত্তের 'প্রাণিবত্ান্ত', মধুস্থদনের 'মেঘনাদবধ 
কাব্য । মেডিকেল কলেজের ছাত্র অঘোরবাবুর কাছে যতকিঞ্চিৎ 
ইংরেজী শেখাও চলেছে ৷ প্যারীচরণ সরকারের 71১6 177756 13001 
07 192727£ এবং [1)0 52007073007 0 7922%77%5 কোন-রকমে 
শেষ হতেই মকলকের (9০09110901-এর 01৮59 ০1 1329917£ 
শ্রেণীর একখানি দুরূহ বই ধরানো হল। ফলে বিদ্যা অর্জনের চেয়ে 
বর্জনের দিকেই ভার আকর্ষণ হল বেশী। কিন্তু এবহ ফাকে ফাকে 
কবিতা রচনা চলেছে, “বয়স যদিচ তার এগার বহুব 1” নরমাল স্কুলের 
শিক্ষক সাতকডি দত্ত এব স্তপারিনটেওণ্ট গোবিন্দবাধু স্কল-পালানে। 
রীত্রেব মধ্যে অকস্মাৎ কবিতা লেখার দুর্লভ শক্তি আবক্ষার করলেন । 
বালক-কবি পদাথবিদ্বা পডলেন বটে, কিন্তু “পদার্থের সঙ্গে কোনো 


(7০ 0000] 170700১৬6০0 শো] চো0সাতো।তে জাত আছ] 0০200 
(9 0]1 2 070 ১৪০1০০৮০204 1000 ৩১৭101+66, 210 010] 
০0195100101 জ1]] 010 8১. 00 19076 109] 10010 21000১91021 


8100 7590]7)৩7 (1010 0, 53) এখানে দেখা যাচ্ছে এলিয়টের 
মতে শুধু বৌপগম্াযতার ওপর জোব দিলে শেষ পর্যগ্ত সমালোচন। সরলার্থ 
ব্যাখ্যার দিকে ঝুঁকবে। এমন লি, ভ| হলে সাহিত্য সমালোচনাও বস্তবিজ্ঞান 
বা যুক্তিবিজ্ঞানের একটি শাখামাত্রে পযবসিত হবে। আবার খদ্দি 
উপভোগ্যতার দ্দিকে বেশী গুকত্ব দেওয়া হয়, তাহলে ব্যক্তিগত অভিরুচিই 
সাঁহিত্যবিচাবের একমাত্র নিয়ামক শক্তি বলে পরিগণিত হবে এবং কাব্যরস- 
/ভাগ সময় কাটাবার তুচ্ছ চিত্তবিনোদনে আত্মনিয়োগ করবে । 

৯. তার ভাগিনেয় জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি মাতলের চেয়ে 
বয়সে কিছু বড ছিলেন, তিনিই একদিন বালক রবীন্দ্রনাথকে পয়ার শেখার 
কৌশল শিখিয়ে দেন। 
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সম্পর্ক ছিল না”। বালকের কাছে “ম্ঘনাদবধ “শিশুপালবধ' রূপে 
দেখা দিল! নর্মাল স্কুলে বিগ্ভা হল না। তখন তাকে বেজল 
আকাডেমির ফিরিঙ্গী স্কুলে ভন্তি কর হল। ফল যে আরও ভালো 
হল, এমন কথা ইতিহাসে লেখে না। ইতিমধ্যে তার উপনয়ন হয়ে 
গেল (১৮৭৩, ৬ ফেব্রুয়ারী )। তখন তাব বয়প এগার বৎসর 
ন'মাস। নতুন বটু হয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে গায়ত্রী পাঠ করছেন। 
মন্ত্রের তাৎপধ হৃদয়ঙ্গন করার বয়স হয় নি, কিন্ত কবি বাল্যস্মৃতি মন্থন 
কবে বলছেন, “আমার বেশ মনে আছে, আমি “ভুভূবিঃ স্ব” এই 
অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা 
করিতাম।” এই বয়সেই 'মেঘদূতে'র মন্দাক্রান্তা ছন্দ তার কানকে 
ধ্বনিমাধুর্ষে এ” ভ্দয়কে আনন্দবেগে পুর্ণ করে তুলত । উবেজী 
বিশেষ জানা না থাকলে ডিকেন্সেব উপন্যাস নাডাচাড়া কবে তার 
থেকে এক রকম বসাম্বাদন করতে প।রতেন। ছের-চৌদ্দ বৎসর 
বয়সে-০ গঞ্ভের আকাবে ছ।প। গীতশোবিন্দ' যতি দিয়ে পড়তে 
পারতেন এবং জয়দেবেব ভাবাব ধবণতরঙে মুগ্ধ হবার মতো কানও 
তৈবি হয়েছিল। একদিন কৌতৃহলের বশে এবং ব্বশিমাধুষে মুগ্ধ হয়ে 
পণ্ডিতের কাছে 'কুমারসম্ভবে'র শ্লোকেব অনুবাদ জানতে চাইলেন। 
এই সময়ে হিম।লয় যাত্র।র পুনে পিত।র সঙ্গে তিনি কিছুদিন বোলপুুব 
ছিলেন। সেখানে মহষি গীতাৰ সংস্কৃত শ্রেক ও তার বঙ্গান্ুবাদেব 
নকল করার ভার দিলেন তার ব নিচ পুত্রের ওপর | সেখানে 'পৃর্বীরাজ 
পরাজয় নামে বীররসের একখানি কাব্যও লিখে ফেলেছিলেন, ছুঃখের 
বিষয় সেটি হারিয়ে গেছে। বাংলার বাইরে হিমাচলের সানিধ্যে 
গিয়ে মহধ্ধি কনিষ্টপুত্রের শিক্ষার ভার নিজহস্তেই নিলেন । পড়ানো 
চলতে লাগল বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্চলিনের জীবনী, খজুপাঠ ছিতীয় ভাগ 
আর রিচার্ড প্রোক্টরের জ্যোতিষপগ্রন্থ (খুব সম্ভব 1291 70৮15 
£161, 01) 71521950016 এবং 772 07165 42702720৩৯১) থেকে 


|: 


১০, এটি খুব সম্ভব ১৮৭৫ সাল। ত্রষ্টব্য £ জীবনম্থবতি, তথ্যপন্তী পৃ. ২৪৪ 
১১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-_রবীন্দ্রজীবনী ( ১ম ), পৃ. ৩৯ (পাটা |) 
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নান! তত্বকথা। তার কিছু কিছু তিনি বাংলায় লিখতেন । সেগুলি 
কিছু মাজাঘষা হয়ে 'তন্ববোধিনী'তে (১৭৯৬ শক, পৌষ ) “গ্রহগণ 
জীবের আবাসভুমি” নামে প্রকাশিত হয় । কিন্তু সে প্রবন্ধে তার নাম 
ছিল না। ছাপার অক্ষরে তার প্রথম গগ্ভরচনা এইটি । তার প্রথম 
কবিতা “অভিলাষ নামে তার একমাস পূর্বের “তত্ববোধিনী?তে প্রকাশিত 
হয়েছিল। হিমালয় থেকে কলকাতা ফিরলেন মাত্র কয়েক মাস 
পরে, কিন্তু বয়স না বাঁড়লেও অভিজ্ঞতা বেড়ে গেল প্রচুর । খু 
পাঠের যৎসামান্য বিদ্যা দিয়ে মায়ের কাছে বাল্মীকি পড়া ও ব্যাখার 
চেষ্টা, বেঙ্গল আকাডেমি ও সেন্টজেভিয়াস স্কুলে ভত্তি_ফল যথা পূরং 
তখন মহধির জোপুত্র দ্বিজেন্্রনাথ এবং আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশের 
পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্রাচা রবীন্দ্রনাথকে পড়াবার ভার নিলেন। 
জ্কানচন্দ্র কুমারসন্তব অন্তবাদ করে পড়াতে লাগলেন, বালককে দিয়ে 
ম,কবেখের অ শবিশেষ তর্ভমা করিয়ে নিলেন। তার খানিকটা 
মাজাখবা হরে ১১৮৭ সালের “ভারতীছে' (সম্পাদকের বৈঠক? ) 
প্রাশিত হয়। মেক্রোপলিটান স্কুলের হেডপপ্তিত রামসবন্থ ভট্টাগাধ 
তা:ক শকুন্তলা ধরােন ( ১৮৭৫ )৯১, বিচ্ঞাসাগর ও রাজকুষ যুখো- 
পব্যায়কে সেই অন্গবাদ শোনানো হলে বালক-কবির বেশ খনিকটা 
গাঠস বেড়ে গেল। দেখা যাচ্ছে, কবি এই বয়সেই সেকালের বাংল। 
সাহিত্যের যাবতীয় বই পড়ে ফেলেছিলেন ।১৩ দীনবন্ক্র 'জামাই- 
বারিক' (১৮৭১ ), রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত “বিবিধাথ সংগ্রহ? 
( ১৭৭৪-১৭৮১ শকাক্ক ), অবোধবন্ধু' (১৮৬৩, পুনঃ প্রকাণ ১৮৬৭ ), 
'অনোৌধবন্ধুতে প্রকাশিত কষ্চকমল ভট্াচাযের “পৌলবজিনী' 
€ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ১২৭?-৭৬ সালে প্রকাশিত ), বস্কিমের 
বঙ্গদর্শন? (১৮৭১), সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 


পা এ পাটি 


১২. জ্যোতিরিন্্রনাথের জীবনস্থৃতি, পৃ. ১৪৭ 

১৩. "আ।মার বাশ্যকালে বাংলা সাহিত্যের কলেবর কৃশছিল। বোধ 
করি তখন পাঠ্য-অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়া- 
ছিলাম ।”__জীবনস্থৃতি, পৃ. ৬২ 


কিশোর-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ৫৫ 


'প্রচীন কাব্যসংগ্রহ' (১২৮১-৮৩ সালের- মধ্যে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত 
_বিগ্ভাপতি, চগ্ডাদান, গোবিন্দদ।স, রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ, 
মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গল ) প্রভৃতি অধিগত করে ফেলেছিলেন । 

অপ্বদিকে তাদের পরিবারে তখন সাহিত্য ও নাটকের হাওয়া 
বইছিল। গণেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রন।থ, ছিজেন্দ্রনাথ-__ঠাকুরবাড়ির বড়ে। 
এবং ছেটিরা এবং বাইরের রামনারায়ণ তর্করত্ব, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুবী - 
এর! সাহিত্যের ভোজ লাগিয়ে দিয়েছিলেন । বালক-কবির তাতে 
ডাক পড়া সম্ভব ছিল না, আড়াল-আবডাল থেকে তিনি যৎকিঞ্চি 
রসাহরণের চেষ্টা করতেন । কিন্তু ইংরেজী কাবা ও সম।লোচনার নধ্ো 
ধাবা এই মঅপাঁরণতবরস্ক বালককে প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন, তারা! 
হলেন রবীন্দ্রনাথের জোতিদাদা এবং জ্যোতিরিন্্রনাথের বন্ধু ও 
ঠ|কুরবাডির অন্তরঙ্গ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী । উঈতরেজা এবং বাংলা 
সাহিতো সমান রসদ্কে অক্ষয়নন্দ্র চে'ধরী জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞতে 
রবাপ্রনাথেব ছপর সপ চয বেখী প্রভাব বিস্ত!র করেছিলেন 1১৪ 
কবি, সমালেচক ও সাহিভ্াবসিক অক্ষর্রচঙ্ছ আনম প্রন্থাশে স্বতঃই 
বিমুখ ছিলেন, প্রতিঙাব অনুপাতে যৎসানান্ত ব্চনার চিহ্ন রেখে 
গেত্ছন । কিশোর বয়সে রবান্দ্নাথ বিদেশী সাঠিতা সম্বন্ধে যে সমস্ত 
তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, এবং যাঁর কিছু কিছু 'ভারতী'তে প্রকাশিত 
হয়েছিল, তার সম.ই অক্ষয়চন্দের কাছ থেকে পেয়েছিলেন বলে 
অন্রমিত হয় । 

এতদিন ছু'একটি রচন। হাঁপার অক্ষরে প্রকাশিত হলেও বাংল 
সাহিত্যের প্রাঙ্গণে যথার্থ রচনাসহ রবীন্দ্রনাথের আবিভাব হল ১১৮২ 
স।লের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৭৫ )। ১২৭৯ সালে (১৮৭৩) রাজশাহী 
বোয়ালিয়া থেকে "জ্জানাস্কুর' নামে “সা।হতাদর্শন, বিজ্ঞান ইতিহাসাদি 
সহ্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা” (শ্রীকঞ্দাস সম্পাদিত ) 


১৪. কবির উক্তিঃ “ইহার সগ্ভ রচনাগুলি সর্বদাই পড়িলা শুনিয়া 
আলোচন। করিয়। গামার তখনকার রচনারাতি লক্ষ্যে অলক্ষ্যে হহার লেগার 
অনুদরণ করিয়াছিল।” (“জীবনস্থতি'র পাগুলিপি, জীবনস্থতি, পু. ২৪৬) 
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প্রকাশিত হয়। ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা! থেকে এর চতুর্থ বর্ষ 
শুর হয় এবং সেই মাস থেকে এর সঙ্গে প্রতিবিহ্ব' পত্রিকা মিলিত 
হলে পত্রিকা ছ'খানি 'জ্ঞানাস্কুর ও প্রতিবিস্ব' এই নাম নিয়ে কলকাতা 
থেকে প্রকাশিত হতে লাগল । এই পত্রিকার নবকলেবরের প্রথম 
সংখ্য। থেকেই বালক রবীন্দ্রনাথের প্রলাপ" শীষক কবিতাগুচ্ছ এবং 
'বনফুল' কাব্যের প্রথম সর্গ প্রকাশিত হয় ।৯৫ এই 'জ্ঞানাঙ্কুর পত্রকে 
পরিণত বয়সে কবি যতই পরিহাস করুন না কেন১৬, এই পত্রের যে 
সংখ্যায় বালক-কবির বনফুল" প্রকাশিত হল, সেই সংখ্যার লেখক 
ছিলেন ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কালীবর বেদান্তবাগীশ, 
রজনীকান্ত গুপ্ত, রাঁমদাস সেন এবং দেওয়ান কাঁতিকেয়চন্দ্র রায় ।৯৭ 
এখানে দেখা যাচ্ছে, “জ্ঞনাঙ্কুরে প্রথম সর্গ প্রকাশের সময় কবির 
বয়স ছিল চৌদ্দ বৎসর সাত মাস। তাব প্রথম গছারচনা, যার প্রথম 
স্বীকৃতি তিনি 'জীবনম্রতিতে দিয়েছেন ( 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' 
ইত্যাদি), তখন তার বয়স প্রায় সাড়ে পনের বছর । কিন্তু তারও বেশ 
কিছুকাল আগে, যখন টার বয়স মাএ বারো বছব, তখন তার লেখ 


১৫. এই পর্্রকার ১২৮২ অগ্রহয়ণে 'ণনফলে'র ১৭ সর্গ, মাঘে ২য় সর্গ, 
ফাইনে গুলাপ' (কবিতাগচ্ভ ৮ চেত্রে বিনফুলে'র ওগ্ সর্গ, ১২৮৩ বৈশাখে 
প্রলাপ টযেছে বনফুলের ৪খ «ম সগ, আবণে ৬৪ সগ, ভাপ্রে ৭ম সগ. 
আশ্বিন-কাতিকে 'ধবনমোহিনাপ্রাতিশা, অবসরসরোজিনা ও দুঃখসঙ্গিনী' 
প্রবন্ধ ( লেখকেব নাম ছিল ন1]) এপ” “বনফুলের” সবশেষ ৮ম সর্গ প্রকাশিত 
হয়। এর চার বছব পবে “বনফুল” ১৮৮০ সালের যার্চ মাসে পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়। 

১৬. “এই সময়ে জ্ঞানাঙ্কুর নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের 
নামের উপযুক্ত একটি অস্কুরোদগত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষের সংগ্রহ 
করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নিধিচারে তাহারা বাহির করিতে শুরু 
করিয়াছিলেন।৮ (জী-ম্ু, পূ. ৭৪) 

১৭. এই সংখ্যায় রজনীকাস্তের “অন্ধদিগের শিক্ষা ও ভীবনোপায়+ 
দ্িজেন্দ্রনাথের 'পাতগ্ুলের যোগশাস্', রাজনারায়ণ বহর ধারাবাহিক উপন্থাস 
“অমৃতাঙ্কুর'” কালীবর বেদাস্তবাগীশের 'আর্জাতির ভূবৃত্তাস্ত» কাতিকে য়চন্জর 
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গ্রহনক্ষত্র-সংক্রাস্ত একটি নিবদ্ধ কিছু পরিমাজিত হয়ে ১৭৯৬ শকের 
(পৌষ ) “তত্ববোধিনী পত্রিকা*য় প্রকাশিত হয়, তাতেও তার নাম 
ছিল না। প্রবন্ধটির নাম "গ্রহণ জীবের আনাসভুমি ।১৮ রচনার 
কিছু দৃষ্টান্ত থেকে বালক-ববীন্দ্রনাথের গছ রচনার স্বাদ পাওয়া যাবে ঃ 


“কোন মেঘবিনিমু ক্ত তারকা -সমুজ্জলা রজনীতে গৃভেব বাহিব হইয়! 
গগনমগ্ডলের প্রতি একবার দুষ্টি নিক্ষেপ কবিলে, চিন্তাশীল ব্যক্তিজ্রেরই 
মনে কতকগুলি চিন্তাব উদয় হইবে । যেসকল অগণা “্যাতিঙ্কম গুল 
দ্বারা নভশ্তল বিভূষিত হইঘ! বহিয়াছে তাহাঁবা কি শুন্য, না'আামাদেব 
হায় জ্ন-ধর্ম প্রেম-বিশিষ্ট উন্নত জীব দ্বার পূর্ণ? প্রীণন্বনূপ 
পরমেশ্ববেব বিচিত্র অনপ্ত লাজ্যের মপো এমন কি কোন গ্লান থাবিতত 
পাবে যেগানে প্রানের চিহমাত্র« নাই ৮৮ (হগপোধিনী পঞ্রিক।, 
গৌষ, ১৭৯৬ শক ) 


এই সমস্ত তথা-উপাদ।ন থেকে দেখ। যাচ্ছে, ত্রয়োদশ বৎসাবেব 
মধে( রবীন্্নাথেব বালক-মন কী ধননেব চিন্তাব সামগ্রীতে পর্ণ হয়ে 
রায়েন াক্ষতীশ-বশা (শাবি ৭৯ এব ভআবকনাথ গঙ্গোপাধায়ের লশিত- 
সৌদাঁমিনা" এ্দিত হয় । 


পি 


১৮ “ভাঁবন্কুতি' তে কবি বলেছেন, “ভহ| ছাডা1 নিনি | দেপেশ্রনাথ ) 
প্রবুরেব লিখিত সর্লপাঠ্য বেজ] জোতিস গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে 
মুখে আমাকে বুঝাতয়।7তেন » আমি তাহা বাঁঁলাখ লিখিতাম” (পৃ ৫১)। 
এখানে দেখ! যাচ্ছে, ডঠালহো্ যাবার পথে অমুতসরে অবস্থানেব সময় 
মহধি বালকপুএকে জ্যোতিষ সম্পর্কে পাঠ দিতেন । বালক ববীন্দ্রনাথ সেগুলি 
লিখে েলেতেন | কিন্তু “জীবনস্থৃতি” বচনাব অনেক পবে “আশ্রম বিদ্যালয়ের 
স্চনা, প্রবন্ধে ( প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪০ ) তিনি বলেছেন, “তারপব সন্ধশাবেল। 
খোল আকাশের নীচে বসে সৌরঙ্গণতেব গ্রহমগুলেব বিববণ বলতেন 
আমাকে, আমি শুনতুম একান্ত ৩ৎস্তক্যেব সঙ্গে। মনে পড়ে, আমি তার 
মুখের সেই জ্যোতিষের ব্যাখ্যা লিখে তাকে শুনিয়েছিলুম” (জীবনম্থৃতি, 
গস্থপরিচয়, পৃ. ১৭২)। মনে হয়, গ্রহনক্ষত্রাদি সম্পর্কে আলোচনা বোলপুর 
থেকেই শ্ররু হয়েছিন। তারপর অমৃতসর ও ড্যালহৌসী গিয়ে সে আলোচন 
আরও পূর্ণতা লাভ করে। স্থতরাং অনুমান হয় তিনি বোলপুর থেকেই সেই 
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উঠেছিল। স্কুলে এবং বাড়িতে শিক্ষার ভুরিভোজ থেকে হয়তো 
তিনি যথেষ্ট লাভবান হন নি, কারণ নিরর৫থক জ্ঞানের সঞ্চয়ে তার 
কোন দিনই রুচি ছিল নাঁ। কিন্তু কাব্য ও বিজ্ঞান--এ ছুয়ের প্রতি 
তার বালক-মন বিশেষ আকর্ণ বোধ করত । কাব্য হল হৃদয়রহস্ত, 
বিজ্ঞান হল বস্তরহস্ত -_এই ছুই ব্যাপার ত্রয়োদশ বৎসরের বালকের 
অপরিণত কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছিল উচ্ছ্বসিত আবেগে, অপাখিব 
সৌন্দর্যে এবং অজানা কৌতুহলে । ফলে একদিকে লেখা চলেছে 
দ্বাদশবধধীয় বালকের “অভিলাষ”, “প্রকৃতির খেদ'১৯, “ব্নফুল' “প্রলাপ- 
গুচ্ছ” । অপরদিকে লেখা চলেছে স্থূর-লোকবাসী গ্রহনক্ষ্রদের 
আলোচনাগুলি বালায় লিখতে আরম্ভ করেন। তারই কিছু অ'শ তিব- 
বোধিনী”র কর্মকর্তাদের কারও দ্বারা পরিমা্তত হয়ে প্রকাশিত হয়। 
উত্তিহাসের খাতিবে এই প্রবন্ধটিকেই ( "গ্রহশণ জীবের আবাসভূমি' ) ববীন্দর- 
নাখের প্রথম গন্ঘবতন| বলে ম্বাকার কংতে হনে মূনে হয়, এই গছ্য [নবন্ধ- 
গুলি -৮৭৩ সালেব দৈশ।খ জোঈ মাসের মধে। রচিত এব" পরিমাঙিত হয়ে 
১৮৭৪ সার পৌন মাসে (১৭৭৩ শন) “হন্ববোধিনাতে প্রগাশিত হয়। 
গছ্ভানণন্ধ রচনাব সময় তব পয়ল বারে। বসরেব অনপিণ, 'ততবোধিনীতে 
প্রকাশের সময় টো বং্সরের কিছু কম্‌। 

১৯. 'প্রুতের খেদ' ন।থে একট কপিত। ১৭৯৭ শকের আধাঢ় মাসের 
“তবে ধিনী?ত5 মুডিত হয়। রচনাক।ব হিসাবে শুধু “বালকের রচিত, 
এইবপ উল্লেখ আছে । তবে সোট যে রবীন্ধনাথেরহই রচনা তার একটি 
হ্বশিশ্চিত প্রমাণ পাঁওয়। গেছে । ১২৮২ সনের ৩র! দোষ্ঠ সাপ্তাহিক 
'পাধাবণীর এক স'বাদে ধেখ। যাচ্ছে যে, “বিদ্জ্জনসমাগম" সভায় নান। 
অনুষ্ঠানের পর “বাপু রবীন্দ্রনাখ ঠাকুর “প্রকৃতির খেদ নামে ম্বরচিত একটি 
পছ্যপ্রবন্ধ পাঠ করেন। এ পছ্ অতি মনোহর । পাঠকালে সকলের মনে 
ভারতভূমির বঙমান হীন|বগ্থা স্মরণ হওয়াতে নেত্র হইতে অশ্রপাত 
হইয়াছিল । রনীন্্বানুব বয়দ ১২১৩ বৎসর |” শ্রীগুক্ত প্রবোধচন্ত্র সেন 
অনুমান করেন, (ভরই্টব্য-দেশ, ১৩৫২, ১৬ই ঠচত্র) মে মাসেব কোন এক 
তারিখে এই কবিতা রচিত হয়। তবে তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স বারো-তের 
নয়, সাড়ে তের বৎসর | 
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গ্ভবিবরণী এখং এই যুগের সব চেয়ে পরিণত পরিপক্ক রচনা-- 
একটি সমালোচনা _-“$্বনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরো'জিনী, ছুঃখ- 
সঙ্গিনী” । অতঃপর আমর! কাব্যবিচার্ঘটিত এই নিবদ্ধ থেকে 
বালক রবীন্দ্রনাথের সমালোচক-প্র(তভার প্রথম নিদর্শনটিব কিছু 
বিস্তারিত আকারে বিপ্লেষণ করব । 


“ভুবনমোতিনী প্রতিভা, অবমরসবোজিনী, ছুঃখসঙ্গিনী” প্রবন্ধটি 
যখন “জ্ঞান'্কুব ও প্রতিবিষ্বা পত্রিকাফ (১১৮৩ আখিন-কাতিক, 
১৮৭৬ ) প্রকাশিত হল তখন তাব বয়স চৌদ্দ বৎসর ছ'মাস। বিষয়টি 
হল, তখনকার সাহিতাসমাঁজে লব্বপ্রতিষ্ঠ তিনজন কবিব সগ্য-প্রকাশিত 
ক₹|ব্যের সমালোচনা । এই আলোচনাটি সে-যুগে পাঠকসমাজে 
কিখ্িৎ আলো ডন তুলেছিল, ভাতে কোন সন্দেহ নেই। কবিও সে 
আলে।ঢনেব কথ বৃদ্ধবয়স পর্পন্ত মনে রেখেছিলেন | “জীবনম্থৃভি'তে 
তনি এই কালের অনেক বচনাব কথা শিশ্মাত হয়েছেন, কিন্ত সাড়ে 
চৌদ্দ বৎসবেব এই বচণ।টির কখা উাব ন্মৃতিপটে অয়ান ছিল। 
প্রথমে আমর। উক্ত তিনখানি কাব্য ও কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেব । 

'ভুবনমোহিনী প্রতিভা" কবিতাপুস্তকখানি সেধুণে পাঠকমহলে 
বিশেষ চাঞ্চলা হ্প্টি করেছিল । এই ক্ষুদ্র কাবা ১৭৯৬ শকে ( অর্থাং 
১৮৭৫ খ্রীঃ অন্দে) প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্রে কবির নাম ছিল 
নবীনচন্দর মুখোপাধায়। কবি তার আম্বীয় রাধিকানাথ 
মুখোপাধ্যায়কে কাব্যটি টশহার দিয়ে লিখেহিলন £ “আমার 
আদরিণী “ভুবনমোহিনী প্রতিভাকে আপনার হস্তে সমর্পণ 
করিলাম ।” এর পরিবধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম ভাগ' ( ১২৮৬! 
১৮৮০ ) নামে প্রকাশিত হয়। “আধখ্যাপনে শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধায় 
প্রণীত” এবং “বিনোদবিহরী মুখোপাধ্যায় দ্বার! প্রকাশিত” এই উল্লেখ 
পাওয়া যাচ্ছে । এ কাব্যের দ্বিতীয ভাগ প্রকাশিত হয় ১৭৯৯ শকে 
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(১৮৭৭)। প্রথম ভাগ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যটি নানা মহলে 
অতিরিক্ত প্রশংসা লাভ করে। এতটা প্রশংসার পিছনে অবশ্য 
গুঢ কারণ ছিল। একটি বিশেষ কারণে এ কাব্যকে পাঠকেরা কোন 
মহিলা-কবির লেখা বলে মনে করেছিল, সাময়িক পত্রের সম্পাদকেরাও 
সে-কথা বিশ্বাস করে মহিলাকবির এই কাব্যকে প্রবল জয়বাগ্ভমহ 
অতি-প্রশংসায় তুলে ধরলেন। কাব্যটি যে মহিলার রচন। (যদিও 
আখাপজে বচনাকাব নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েব নামটি বেশ মেট! 
হরফেই মুদ্রিত হয়েছিল ), এ বিশ্বাসের কতকগ্লি সুত্র আছে। সে 
রহস্যময় স্বত্রগুলি স্বয়ং নবীনচন্দ্রই যোগান দিয়েছিলেন । কবি তার 
আত্মজীবনীতে ( অগ্ভাপি অপ্রকাশিত- তার ছুই পোন্র মৃণালকান্তি ও 
নির্মলকাপ্তি ১খোপাধ্যায়েব কাছে আছে )৯০ এই রহস্তের কথ: 
সবিস্তারে বালছেন । কবি ননানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৫৩ সালে 
ব্ধম।নেব এক গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। বালা, কৈশোব ৪ যৌবনের 
প্র/বন্তে তিনি নানা ধরুনব বিচিএ অতিজ্তা, দাবি) ও ছুসাহসিকতার 
মধ্য দ্বিয়ে গিয়েছিলেন । কবিতা বচনায় তান ঝোক ছিল । যাই 
হোক একদ। ওষধপঞ তেবি কবে তিনি বেশ ধণশ।লী হয়েছিলেন । 
'নবীনব।বুব লোৌহসাব' সে-যুগে জ্বরদ্ব পাঁচনরূপে বেশ জনপ্রিয় 
হয়েছিল। ভিনি ব্যবসায় যেমন সি্গিলাভ করেছিলেন, তেমনি 
অজক্স কবিতা লিখেছিলেন । তাঁর প্রায় সমস্তই অধত্ব-অবহেলায় নষ্ট 
হয়ে গিয়েছিল । যাই হোক সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তাব কয়েকটি 
কবিতা ১৮৭৫ স।লে “ভবনমাহিনীপ্রতিভা" নামে প্রকাশিত হয় । এর 
পরের ঘটন। তার স্বৃতি-কথা থেকেই উদ্ধত করি £ 
“ভুবনমোহিনী প্রচারিত হইলে বঙ্গীয় সাহি'ত্যস*সারে একটা বিশেষ 
আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহার কারণ, ইহা ভুবনমোহিনী দেবী 
নামিকা কোন বঙ্গীয় স্ত্রীলোকের রচিত, এই সংস্কারের বশবতী হইয়। 
নানাজনে নানাপ্রকার সমালোচন। আরম্ভ করিল। আমাকেও অনেক 


২০ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সাহিত্য সাধক 
চরিতমালা ), পূ £ 
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লোক অনেক কথা জিজ্ঞাসা কবিতে লাগিল, আমি প্রকৃত কথা বলিতে 
লাগিলাম, তথাপি কাহারও ভ্রম দূর হইল ন11” 


ঢুচুড়ার “সাধাবণী" পত্রের সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সবকার সমালোচনা 
প্রসঙ্গে লেখেন, “ভুবনমোহিনী প্রকৃত প্রতিভাশালিনী বলিয়াই 
আমাদের বিশ্বাস” (সাধাবণী, ১১৮২, ১৬ই ফাল্গুন )। এদ্দকশন 
গেজেটের ( ১২৯১, ২৬শে চৈত্র ) সমলোচনতে ৪ “মহিলাকবির” এই 
কাব্য উচ্চ প্রশংসা লাভ করল। কাব্যটির আখ্যাপত্রে নবীনচন্দ্রের 
নাম থাকলেও সমালোচক, সম্পাদক ও পাঠকেব। এ কাব্যকে 
স্্রীলোকের রচনা বলেই প্রশংসার মান্র! চড়িয়ে দিলেন। এ রকম 
অদ্ভুত ধারণ! পাঠকমহলে কেন প্রচারলীভ কবল, এবং এর উদ্ভাবয়িতা 
কে, সে বিষয়ে স্বয়ং কবি নবীনচন্দ্র কোন সংশয় বাখেন নি। তার 
সিন্ধুদূতে'র (১৮৯৩ ) আখ্যাপত্রে তিনিই যে”ভুবনমোহিনীপ্রতিভার 
কবি তা ছাপার অক্ষরে ঘোষণা করেছেন । কিন্তু এর পিছনে একটু 
রহস্যকৌতুক আছে। ১৮৭৪ সাল থেকে তার কবিতা অক্ষয় 
সবকারের “সাধাবণীতে প্রকাশিত হতে থাকে । তাব প্রথম মুদ্রিত 
কবিতা “অকৃতন্জ শুক+-এ কবির নাম ছিল না। এর পব “কাঁদ কেন* 
এবং “কিবা দেখিলাম”? (১৮৭৭, ৮ই ও ১৫ই নভেম্বৰ ) কবিতা ছুটির 
শেষে শুধু “শ্রী -ই স্বাক্ষর ছিল। এর পর ১৮৭৫, ১১ এপ্রিলের 
"সাধারণী'তে তার “পিপ্ররেব বিহঙ্গিনী” কবিতা “শ্রীভ্ুবনতুমাহিনী দেখা 
এই ছন্মন।মে প্রকাশিত হয় । এ সনের “সাঁধারণী'তে (২৬এ সেপ্টেম্বর) 
'নীলাম্বরের কালোমেঘ” কবিতাটিও ভূবনমে।তিনী দেবীব নামে ছাপা 
হয়। এমন কি বজদর্শনে'ও (১৯৮১, শ্রবণ ) ভুবনমোহিনী দেবীর 
রচিত বলে তাব পরিদ্র যবক' কবিতা প্রকাশিত হয়। অথচ দেখ! 
যাচ্ছে এর দু'বছর আগে তার ব্বনামে “ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' প্রচারিত 
হয়েছে । কবি কেন “ভূবনমোহিনী দেবী এই ছদ্মনাম গ্রহণ 
করেছিলেন, তাব স্মৃতিকথায় সে-সম্পর্কে বলেছেন £ 
“এই স্থানে (অর্থাৎ মুশিদাবাদের নসীপুর গ্রাম) হইতে লিখিত কবিতা- 
গুলির মধে; ছুই একটি মুশিদদাবাদ পত্রিকায় দেওয়। হয়, কিন্ত প্রথমে 
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সম্পাদক মহাশয় এ সকল কবিতার প্রাপ্তি স্বীবাব কবিয়া লিখিলেন 

যে, এই দুইটি কবিতা কবিতাই হয় নাই, স্থৃতবাঁং প্রকাশ কবা গেল 

না। তৎপবে আর একটি কবিতা ভুবনমোহিনী দেবী, স্বাক্ষর 

করিয়া পাঠানোতে সম্পাদক মহাশয় আহ্লাদে অধীর হইয়! ভূষসী 
প্রশসাবাদ সহকাবে মুশিদাবাদ পত্রিকায় প্রকাশ কবিলেন। এই 

কবিতা লষ্টষ। নসীপুবে আমাদেব বন্ধুদেব মধ্যে খুব একট। বাহবা 

পড়িয়৷ “গল | এইবপে ভুবনমোহিনী দেবী হ্বাক্ষবে কবিতাঁসকল বাহিব 

হইতে লাগিল । (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাপ্যায়েব উক্ত পুস্তিকা, পু. ১৫ / 

অবশ্য ভুবনমোহিনী দেবী নামটি একেবাবে কাল্পনিক নয়। ভাব 
ভুবনমোহিনী প্রতিভ?" যে-বা'ধকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে উপহ।ব 
দেওয়া হয়, তিনি ছিলেন কৰিব আত্মীয় । ভাবই স্্রীব ন।ম ভবন- 
মোহিনী । ইনি যৎসামান্য লিখেছিলেন, বোধ হয় নবীনচন্দ্রের 
উৎসাহে । ১৮৭৫ জালে এব 'বন্তরনতী” নামে কাব। এব 'আমোদিনী 
নামে একখানি উপন্থাস প্রক'শিত হয়েছিল ।+ "বিনোদিনী" ন।মে 
একখানি মাসিকপ এ ১১৮১ ৫১৮৭৭, ৩০ এপ্রিল ) সনেব বৈশাখ মাসে 
এব সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় । ভবে এ পত্রের সম্পাদিকা হিসেলে 
শুধু তাব নামটি মলাটে ছিল। নবীনচন্ধ ও "অন্যান্য বঙ্গুব। এটি 
পরিচালনা কবতেন । নুতবা, কিঞিৎ স্বার্থ, কিঞিৎ কৌতুকবসেব 
ইচ্ছাষ এই আমাম্মীযাব নামে তিনি পঞ্রিকাদ্িতে কিছু কিছু কবিতা 
প্রকীশ কবেছিলেন, বাকি কবিত। ভাব ম্বনামেই ছাপা হয়েছিল । 
তাব বন্ধুবান্ধবেবা এ ঘটনা জানতেন । কেন ন1“ভুবনমোহিনীপ্রতিভ।'ব 
সমালোচনা কবে তাৰ পবিচিত অক্ষয়চন্দ্র সবকাব সাধাবণীতে 
লিখেছেন- “ভুবনমোহিনী প্রতিভাৰ কথ। সাঁধাপণীব প1ঠিকেবা সকলেই 
বোধ হয় জানেন। ভুবনমোহিনী দেবী সময়ে সময়ে সাধাবণীতে 
যে সকল পগ্ভ লিখিয়াছিলেন, তাহা এব. বিনোদিনী পত্রি্কায় 
যে সকল পদ্য লিখিয়াছিলেন, সেই সমস্ত নবীনবাবু পুস্তকাঁকারে 
ভুবনমোহিনী প্রতিভা নাম দিয়া প্রকাশ কবিয়াছেন। ভুবনমোহিনী 


কচ এই তথা প্রথম প্রকাশ কবেন শ্রবুক্ত হরেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহত্যব্ু 
তার 'বীবতূমি বিবরণে'ব দ্বিতীয় খণ্ডে। 
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প্রকৃত প্রতিভাশালিনী বলিয়াই আমাদেব বিশ্বাস । তবে আমরা ভুবন- 
মোহিনী দেবী সম্বন্ধে নবীনচক্রকে যেরূপ গোপনে বলিয়াছি, এবার 
প্রকাশ্যে সমালোচকরপে সেইরূপ বলিতেছি যে, ভুবনমোহিনী যদি 
বীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া তীভার প্রতিভার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদনা ও 
শৌভাবধন করেন, তবে সত্যসত্যই তাহার প্রতিভা ভুব*-মাহন 
করিবে ।” ( সাধারণী, ১২৮১, ১৭ই ফান্তুন) 

এখানে দেখা যাচ্ছে, “সাধাবণী" পত্রিক।র কর্তপক্ষ, ধারা নবীনচন্দ্রকে 
বিশেষভাবে চিনতেন, ফে-ভ্ুবনমোহিনী দেবীর নামে “বিনোদিনী 
পত্রিকা” "সাধারণী" মুদ্রাযন্ব থেকে প্রকাশিত হত, তারা বোঁধ হয় মনে 
করেছিলেন যে, তসই-ভুবনমোহিনীব কবিতাই নবীনচত্দ মেজে-ঘষে 
সম্পাদিত করে প্রকাশ করেছিলেন । এ কাবোব প্রথম সংস্করণের 
আখ্যাপর্রেব কোথা ভুবনমোহিনী দেবীর "মান ছিল না। শুধু 
ইংবেজীতে ছু'ছজে এই ভাব এর পবিচষ দেওয়া হয়েছিল-_“ভূবন 
মৌহিনী গ্ুতিভ। | 1701060 ৭170. 13011011910] 705 10017 
(01791)01-9 7৬100101)07021)%759, ১ম ভাগ 1৮ এ বকম নির্দেশ থেকে 
'সাধারণী” সম্পাদক হয়তো মনে কবেছিলেন, নবীনচন্দের আত্মীয় 
বাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পত্ধী ভুবনমোহিনী দেবী কবিতাগুলির 
প্রকৃত লেখিকা । কিও একট্র অবহিত হলেই “সাধারণী” সম্পাদক বুনচুত 
পাবতেন যে, কাব্য গুচ্ছটিতে নবীনচন্দ্রের স্বনামে প্রকশিত মনেক 
কৰিতা গৃহীত হয়েছিল । বিদ্যেতঃ উপহারপদ্র নব'নচন্ত্র রাধিক নাথ 
মুখোপাধায়কে এই কথা লিখেছেন, “আমার আদরিণী ভুবনমোহিনাী 
প্রতিভাকে আপনার হস্তে সমর্পণ কবিলাম।” কাঁব্াগুচ্চ যদি 
রাধিকানাঁথের সহধমিণীর রচনা] হত, এবং নবীনচন্দ্র শুধু সংস্ককারক ও 
প্রকাশক হতেন, তা হলে তিনি ভুবনমোহিনীর স্বামীকে নিজের 
জবানীতে, বিশেষতঃ “আমার আদরিণী ভূবনমোহিনী প্রতিভাকে 
আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম” এরকম উক্তি কখনই করতে 
পারতেন না । সুতরাং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ভুবনমোহিনী 
প্রতিভা'র ১ম ও ২য় ভাগের যাবতীয় কবিতা নবীনচন্দ্রেরই রচনা । শুধু 


১৪ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


সম্পাদকের চোখে ধূলে। দিয়ে ভূবনমোহিনী দেবী ছদ্মনাম নিয়ে সহজে 
কবিতা প্রকাশ করার ইচ্ছায় তিনি এই সথচতৃর পন্থা! গ্রহণ করেছিলেন । 
এরকম ঘটনা হাল আমলেও অহরহ ঘটছে। স্ত্রীজাতির প্রতি 
অহেতুক কৃপাকরুণার জন্য কোন কোন পত্রিকা-সম্পাদক স্ত্রীলোকের 
নামস্বাক্ষরিত অনেক বাজে কবিতাকেও সেযুগের পত্রিকায় সাগ্রনে স্থান 
দিতেন, এযুগেও এ ঘটনা ছুলভ নয়। এই ছৃঃখে অনেক বিখ্যাত 
লেখক প্রথম জীবনে বাধ্য হয়ে স্ীলোকেব নাম গ্রহণ করেছিলেন । 
কেউ-ব। অন্য কারণে পুকষের নাম গোপন করে স্ত্রীলোকের নামেই 
বিখ্যাত হয়েছেন । অনিল! দেবী, নীহারিকা! দেবী এবং অমল দেবীর 
কথা পাঁগকেব মনে পড়বে নিশ্চয় । 

নবীনচন্দ্র নিজেই ভুবনমোহিনী দেবী সম্বন্ধে কিছু রহস্তের 
অবতারণা করায় সে-যুগেব মুগ্ধ পাঠক ও জম্পাদ+--সকলেই 
'ডবনমোতিনীপ্রতিভা'ব বচনাকাবকে স্ীজাতীয়া মনে করে পরম 
পুলকিত হয়েছিলেন । সেযুগেব অনেক বিচক্ষণ পাঠক ভুবনমোহিনী 
দেবী স্বাক্ষরিত এই ধরনেব কবিত!গলিকে মতিলার রচনা মনে করে 
“দিল্লীকা লান্ডকে সুমিষ্ট মৌদকখণ্ড ভেবে 'বসচবণা করেছিলেন । 
সেই হুজ্বগের ঢেউ কলকাতার সাহিত্যসমাজে বেশ কিছুদিন ' আলোড়ন 
তুলেছিল, এব” বালক রবীন্দ্রনাথও সে ব্যাপার সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, 
তাদেব মজলিসেও এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলত । এ বিষয়ে 
দীর্ঘকাল পবে তিনি “জীবনন্মতি'-তে সবপ্রথম এ ঘটনার উল্লেখ 
করেন। এটি যদি ভাব এ গ্রন্থে উপ্লিখিত না হত, তা হলে এ কাব্য 
নিয়ে আলোচনাৰ কৌন অবকাশই ঘটত শা। কারণ 'জীবনস্মৃতি-তে 
রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছেন, “তখন ভুবনমোহি নীপ্রতিভা নামে একটি 
কবিতার বই বাহির হইয়।ছিল। বইখানি ভুবনমে(হিনী-নামধারিণী 
কোনে মহিলার লেখা বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্িয়া গিয়াছিল |... 
তখনকার কালের আমার একটি বন্ধু২১ আছেন- -তাহার বয়স আমার 


২১. প্রবোধচন্্র ঘোষ- রবীন্দ্রনাথের গ্রস্থাকারে প্রকাশিত থম কাব্য গ্র্থ 
«“কবিকাহিনী'র প্রকাশক ছিলেন । 


কিশোর-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ৬৫ 


চেয়ে বড়ো। তিনি আমাকে মাঝে মাঝে ভবনমোহিনী' সই করা 
চিঠি আনিয়া দেখাইতেন। 'ভুবনমোহিনী” কবিতায় ইনি মুগ্ধ হইয়া 
পড়িয়াছিলেন এবং 'ভুবনমোহিনী" ঠিকানার প্রায় তিনি কাপড়টা বইটা 
ভক্তি-উপহাববপে পাঠাইয়া দিতেন ।২২ এই কবিতাগুলিব গানে 
স্থানে ভাবে ও ভাষায় এমন অসংযম ছিল যে, এগুলিকে স্ত্রীলোকের 
লেখা বলিয়া মনে কবিতে আম!ব ভালো লাগিত না। চিঠিগুলি 
দেখিয়া9 পহলেখককে ন্বীজানব বলিয়। মনে কবা অসম্ভব হইল । 
কিম্ত আমাব যে বন্ধব নিষ্ট। টলিল না, তাঁহ।ব প্রতিম।পুজা ৮লিতে 
লাগিল। আমি তখন হুপনমোহঠিন। প্রতিভা, দ্ুঃখসঙ্গিন। € অবসন- 
লসবোজিল্। খই টিনখান অবলপ্ন কপিষা গ্ানাঙ্কৃবে এক আ॥লাচন। 
লিখিলাম।” (জী-ম্ম. পৃঃ ৭% । 

এখানে তাব এথম স্ব'ধীন সমালোচনা ও গ্ঠি স৮নাব ইতিহাস 
সম্পকে আন লীম।ত। এব নে । তবে দেখ। যাচ্ছে, বনমোহিনী 
পুতিন শু।ব ও ভাবাব অসবমেব জন্য এগুলি স্্টলোকেব লেখা 
নস খলে ।কশেব-সমালে।চকেব দৃঢ বিশ্বাস হযেছিল। বযোজ্যে্ 
বন্দুব কাছে £ানমেহন-ম্বাক্ষবিহ চিঠি দেখেও বালকেব বিশ্বাস টলে 
নে । কিছ প্রবধঙটিতে দেখা যাচ্ছে, কবি নী কি পুকৰ, এমন কোন 
হজত নে যণিও কিতে বপম।লো চিক তার ঠাঞ্ছ সাধ।বণ বুদ্ধি দিয়েন 
বঝেছিলেন, এ কাবা খ্ীলোকেন রচনা হতে পাতে নও কিছ প্রবুছ 
£* মাণাভ।দেট কি জগাপাৰ ন্সক্ষণে সে কথাঁৰ কান ইঙ্গিত দেন নি? 
বনং '৬$বনখোহিনী প্রতিভ। যে প্রালে।কের লেখা, তা এ প্রবন্ধে এক 
গকান ব্বীকাব কবেই নিষেছেন। এ বিষয়ে পবে আমবা আবাব 
আলোচনা কব | মোটকথা "জাবনম্মৃতি'তে তিনি যাই বলুন, প্রবন্ধ 
শেখার বানে এ কাপের কবি যে স্সালোক এ বিশ্বাস তাব ছিল। 

তিন দ্বিত যে কাবাখানিব সমালোচনা কবেছিলেন, সেট 


২২. ভুবনমোহিনী £ খাক্ষবে প্রবোধচন্ত্র ঘোষকে এহ চিঠি কে লিখতেন ' 
নবীনচন্দ্রকি? এই উপহাব কাব ভাতে পৌছাত ? নবীনচন্ত্র এ-ও আত্মসাং 
করতেন নাকি? 

৫ 


৬৬ সাহিত্যজিজ্ঞানায় রবীন্দ্রনাথ 


সে-যুগের জনপ্রিয় কবি ও নাট্যকার রাজ কৃষ্ণ রায়ের 'অবসরসরোজিনী' 
(১ম ভাগ)কাব্য। এটি ১২৮৩ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৭৬) 
প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পরেই বোধ হয় এটি সমালোচনার জন্য 
“জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিষ্বে প্রেরিত হয় । এর দ্বিতীয় ভাগ ১৮৭৯ সালে 
মুদ্রিত হয় ।২৩ রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রথম ভাগটি এসেছিল । কিশোর 
কবি-সমালোচক যখন এ কাব্যের কঠোর সমালোচন। করেন, তখন 
তার বয়স পনের বৎসরের সামান্য বেশী, রাজকৃঞ্চ তখন সাতাশ 
বৎসরের যুবক এবং কয়েকখানি কাব্য রচন। করে তখনই কবিখ্যাতি 
লাভ করেছেন ।২৪ “অবসরসরোজিনী”র কবিতা সে-যুগের প্রধান প্রধান 
সাময়িকপত্রে ( “বান্ধব” “জ্ঞানাস্কুর' “আর্ষদর্শন”, মধাস্থ” “সোমপ্রকাশ” 
“এডুকেশন গেজেট” “দাধারণী ইত্যাদি) প্রকাশিত * ও প্রশংসিত 
হয়েছিল । কিন্ত দেখা যচ্ছে নিতান্ত কিশোরবয়সী রবীন্দ্রনাথ 
অকুতোভয়ে যশব্বী কবির বিরুদ্ধে কলমে শাঁণ দিয়েছিলেন । 

হরিশ্চন্দ্ নিয়োগীর “দুঃখসঙ্গিনী” কবিতাগুচ্ছ ১৮৭৫ সালের 
অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। বাগবাজারের বিখাত নিয়োগী 
পরিবারে তাব জন্ম । “সাধারণী” "আধদর্শন', "বান্ধব", "সাহিত্য 
প্রতি সাময়িকপত্রে তার অনেকগুলি কবিত৷ প্রকাশিত হয়েছিল । 
অবশ্য 'ছুখসঙ্গিনী'র কেন কপি এদেশে নেই, শোনা যায় এক কপি 
ইণ্ডিয়া অফিস লাঈত্রেরিতে আছে । এ কাবা ছাড়াও পরবর্তীকালে 
তার “বিনোদমাল। (১৮৭৮ )১৯৫ "মালতীমাল।” ( ১৮৯৯ ), "সন্ধ্যামণি, 

২৩. “অপসরগাধাঁনীর ওয় ও ৪ ভাগ রঠিজ ভঃসুছিল, তবে 
সেগুলি পূথক কাবাক।রে খুপ্রত না ইয়ে তার গঞ্ছবলীর ২য় জাগে (১৮৮৫) 
এর ভতীয় ভাগ 'এব* ৪থ ভাগে (১৮০৯) এর চতুথ ভাগ প্রকাশিত হয়। 
১১৮৯ সাল থেকে তর গআন্থাবলী গণ্ডে খণ্ডে প্রচারিত হয়, মোট মাত খগ্ড 
গন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছিল । 

৯৪. *'অবস্রসরোদিনী'র পৃবে তার "বঙগভৃষণ: (১৮৭৪ ), “মহস্তবিলাপ" 
(১৮৭৪), “কবিতাকৌমুদী” (১১৮৭৫, ২য়--১৮৭৫ ), “ভারতে যুবরাজ, 
(১৮৭৫ ) এই কয়খানি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় । 

২৫. ১৩০৫ সালে 'বিনোদমালা"র যে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাতে 
“ছুঃখনঙ্গিনী” ও “বিনোদমালা*র কতক গুলি নির্বাচিত কবিত। স্থান পেরেছিল । 
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(১৯২৬) প্রভৃতি গীতিকাব্য প্রকাশিত হযেছিল। হবিশ্চন্দ্র মূলতঃ 
প্রেম ও কামনাবাগেব কবি, দাম্পতা সিগ্ধতাব কবি । তীব সহধমিণীব 
নাম বিনোদকামিনী । “বিনোদমাল।'ব মধ স্্রীব নামটি বয়ে গেছে। 
ববীন্দ্রনাথেব কিশোবচিত্ডেৰ কাছে '্রু'খসঙ্গিনী'ৰ কবিতাগুলি 
মোটামুটি বসোন্তীর্ণ হয়েছিল । 


পনেব বসবে কবিকিহণাব কীভাবে তার পথম সমালোচনা- 
প্রবন্ধে সাহিতাবিচাব কবেছিলেন, কোন আদর্শেব শে কাবাপ্রতায়েব 
দোষ্গুণ ব্যাখা! করেছিলেন, এন সেহ বয়সে সাভিত্য-বিশ্রেষণবুদ্ধি ৫ 
ধসাস্বদনশপ্ি চাব কতটা আন্ত হযেছিল, “ভুবনমোহিনী প্রতিভা, 
মবনবসবোজিনী * ছৃণ্থসঙ্গিনী" পবন্ধটির বন্তবাবিষয় এবং সিদ্ধান্তে 
স ক্ষিপ্ত পবিচব নিষে সে বিষষে আলোচন।য অগ্রসব 5 ওষ। যাক । 

প্রবন্ধটিব এক-ততীঘা শ সাধাবণভানে কাব্যসমালোচনা । কবি 
প্রথমে গাতিকাবা, খগুকাবা, মভাকাবা এবং ইবেজী 100 কবিতা 
অ+লাঢন! কবেছেন। ১১৮০ সালের (১৮৭৩ ) “বঙ্গদ্শনে' নবীনচন্দ্ 
সেনেব “অবকাশিবঞিনী'ব আপে না প্রসঙ্গে বন্কিমচন্দ্র 'গাতিক।ব্য' 
নামে যে প্রবন্ধ প্রক ণ কবন, বাংল! গীতিকাব্য সন্ধে সেই হল প্রথম 
পুণাঙ্গ আলে চন । গীতিকবিত। যে ইংবেজী লীবিক কবিতাঁৰ বালা 
বপান্তব তা সেযুগেব ইণবেজী শিক্ষিকগ গীতিকবিবা অল্পাধিক 
পবিচ্ঞাত ছিলেন । কিন্তু এব স»ক্ণ এবং অন্যান্য কাবা থেকে এব 
পার্থক্য সম্বন্ধে প্রথম যুক্তিপূর্ণ আলোচনা কবেন বঙ্কিমচন্দ্র 
ববীন্দ্রনাথেব উক্ত প্রবন্ধ লেখাব প্রায় সাড়ে তিন বৎসব পুৰে। 
ববীন্দ্রনাথ 'বঙগদশীাল'ব এ প্রবন্ধট পড়েছিলে বলে মনে হয়। 
“বঙ্গদর্শন, প্রকাশিত হযেছিল ১২৭৯ সালেৰ বৈশাখ মাসে (১৮৭২) 
'তখন ববীন্দ্রনাথ সবে বাবোয় পড়েছেন । একটু বয়স বাড়াৰ 
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পর, তার! অর্থাৎ বালকের! বড়োদের পড়ার পর মাসিক বঙ্গদর্শন 
পড়ার স্থযোগ পেতেন । “জীবনন্যৃতি' থেকে দেখা যাচ্ছে, “বিষবুক্ষ? 
চন্্রশেখর' প্রভৃতি উপন্তাঁস যখন ধারাবাহিকভাবে “বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 
হচ্ছিল, তখন ঠাকুরবাড়ির বালকের! ব্যগ্র কৌতুহল নিয়ে পরবর্তী 
সংখাঁর জন্য অপেক্ষা করতেন ২৬ বিঙ্গদর্শনের প্রথম বৎসরের 
প্রথম সংখ্যা থেকে দ্বাদশ সংখ্যার মপ্্যে (১৮৭১-৮৭৩ ) ধবিষরুক্ষ' 
সমাপ্ত হয়। তখন রবীন্দ্রনাথ বারো বছরে পড়েছেন । চন্দ্রশেখর 
১১৮০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ থেকে ১২৮১-৮৩ ভাদ্র পধন্ত (১৮৭৩-১৮৭৪) 
মোট চৌদ্দ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালের 
জুন মাসে। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দ-পনের বখসর ৷ স্বভরাং 
অন্রমান করা যেতে পারে বারোতের বৎসর থেঞফেই রবীন্দ্রনাথ 
বহ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন । বদ্ছিমচন্দ্রের 
সাহিতা-সমালোচনামূলক প্রবদ্ধগুলি ( উত্তরচরিত' 'গীতিকাব্য” 
'বিগ্ভাপতি ও জয়দেব” ) তার দৃষ্টিপথে পড়েছিল । বঞ্ষিমের অনেক- 
গুলি সাহিতাবিবষক প্রবন্ধ “বিবিধ সমালোচিন' নামে ১৮৭৬ আাঁলের 
জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। এর তিন মাস পরে পরবান্দ্রনাথের 
সমালোৌচনাঁটি "হ্বান স্কুর ও প্রাতাবন্থে প্রকাশিত হয়! স্ুতরাঁং এ 
বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্প যে. বঙ্গিমের শীতিকাব্য-ম কান্ত হু 


বর্শীসমি সস 


২৬. এ বিষয়ে তিনি “জাবনস্থতি-তে বলেছেন, “অবশেষে বঙ্কিমেই 
ব্জদ্শন আসিয়া বাঙালির জায় একেবারে লুট কারয়। লইল। একে তে। 
তাহার গ্ন্ত মাপান্তের প্রতীক্ষা করিয়। থাকিত'ম, তাহার পর বড়োদনের 
পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরও দুঃলহ হইত । বিববৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, 
এখন যে-খুশি সেই অনায়াসে একেবারে একগ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে, 
কিন্ত আমর। যেমন করিয়া! মাসের পর মাস, কামন। করিয়া, অপেক্ছ। করিয়া, 
অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অন্থরণিত 
করিয়া-_তৃপ্তির অঙ্গে অতৃষপ্চি, ভোগের সঙ্গে কৌতৃহলকে অনেকদিন ধরিয়া 
গাঁখিয়] গঁ'থিয। পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর-কেহ 
পাইবে না ।”--_( “জীবনস্থতি, পৃ. ৬৪) 
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প্রবন্ধ তিনি পড়েছিলেন । গীতিকবিতা সম্পর্কে দেশীবিদেশী সাহিত্য 
থেকে তিনি যে হথ্যাদ্ি সংগ্রহ কবেছিলেন, তাব অন্তরালে 
'অক্ষয়চন্দর চৌধুবাব প্রেবণা ছিল বলে মনে হয়, এবং অক্ষয়চন্দ্ 
চৌধুবীব প্রেবণা ও উৎসাহ ভতীকে সমালোচকপদে ব্রতী কবেছিল 
তাতে কোন সন্দেহ নেই । খোৌঠাকুখানী যেমন ভাব বালাকৈশোৰ 
পরবেব কাবাবচনাকে উৎসাহে বাবিসেকে অঙ্কৃবিত 57 সাহায্য 
কবেছিলেন, তেমনি অক্ষয়চক্দ্র চৌখুবী ববীন্দ্রন।থেব বিদেশী সাহিত্য 
বসঙোগ ও বসবিচাবেৰ শক্তিকে স্ষুটতপ কবেছিলেন এব তাৰ 
সম।লোচক তিতা বিকাশে পবোক্ষ ও প্রতাক্ষভাবে £ % সাহায্য 
কবেছিলেন । বনীন্দরনাথ "জীলনন্মৃতি-তে এ বিষযে একাধিকব!ব 
উশ্লেখ কবেছেন । বালাকাল থেকেই হিনি যা বচন। কবন্েন, উৎসাহী 
* হামসদব শে তা অক্ষষচন্দ্রকে শোনান্েন,। কীবছ। তাৰ মতামতের 
নিশেখ মুলা দিতেন ।গ জঈশ্বনস্মৃতিব পাগলিপিতে বণীন্দ্নাথ 
স্পট? স্বীর্ধান কবে হন, শাব সন্ভ বচনাশুলি সদাই পছিযা শুনিযা 
'আলোচনা কবিয! আমা? তখনকাক বচনাবীতি লক্ষো অলক্ষো ইহাব 
দেখাব অন্তমখম কখিষাছিল 1” শুধ বচনাবীতিই নষ, ইংবেজী ও 


১, আখবনন্মাত- “শপ্যকালে আ।মাব কাং7লাঞনাবর মন্দ একওন অন্ককল 
উজ আু্টবাঙিন। এগ্রক্ষ বক্র টৌধুবা ১হাশস 50তিদাদাৰ সহপাঠী বন্ধু 
ছিংলন। 1" নি ভপ্ুবাত লাঠিতো এম এ 1 হে সাহত্যে ত।হাব “যমন 
ণাখ্পতি তেমনি অন্বাগ ছল | আআ ।বপক্ষে বালা শাহিতহে) বৈষণ পদকৃতী, 
খন হত, বামপসাপ, ১ঠরতচন্ত, চক, বাম বত নিধুবাবু, শীধব কথক 
প্রশ্তিব প্র ত।হাব ৬শবাণেব সম। ছিল ন'। সাহিহ্যতোণের অক্নিম 
উৎসাহ সাঙত্যে পাগ্ডিত্যেব চেয়ে অনেক 4৭1* শুল্ভ। অক্ষঘপাণুব সেই 
অপর্যাপ উ'সাচ মামাদেব সাহিতাত ।'এশন্তিকে সচেতন কবিষ! উদিত |” 
াবনম্থতিব আব একঙলে অন্মষযচন্ত্র সম্বন্ধে এই বকম উল্লেখ আছে, 
“তখনকাব কালেব ইংবেজি সাহিত্যশিক্ষার তীত্র উত্তেজনাকে যিনি 
'আমাদদেব কাছে যু্মান কবিয়া তুলিযাছেন, তিনি হদষেরই উপাসক 
ছিলেন।৮” এ বিষয়ে ববীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায়েব 
মন্তব্য (ব- _জীবনী, ১ম, পৃ. ৫৮) জষ্টব্য। 
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অন্থান্ত পাশ্চাত্য সাহিত্যে দীক্ষা, বিশেষতঃ ইংরেজী সাহিত্যের 
ইতিহাস-সংক্রান্ত বাবতীয় তথ্য তিনি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কাছ থেকেই 
সংগ্রহ করেছিলেন বলে মনে হয়। অবশ্য আমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের 
সঙ্গে বাস করবাব সময়েই (১৮৭৮) তিনি তেইনের ইংরেজী সাহিতোর 
ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ”৮ মনোযোগ দিয়ে পড়েন, এবং এর থেকে কিছু 
কিছ্ব তথ্য নিয়ে ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখে সেগুলি “ভারতী” পত্রে 
প্রকাশ করতে থাকেন ।১৯ গীতিকাবা মহাকাব্য প্রভৃতিব তথ্যগুলি 
তিনি অক্ষয় চৌধুরীর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন বলে বোধ হয়, 
এবং বস্িমচক্দের দ্রুটি প্রবন্ধও তাৰ অভিমত গঠনে কিছু সাহায্য 
কবেছিল । বন্ধিমচন্দ্র 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে লীরিক কবিতাকে ই 
গীতিকাকা বলেছেন 1১৭ গীতিকাবোর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি 


২৮ তাব পুবে! নাম (হপ্সোলাইঢ ম্যাডলফ (তিন (ন101701%60 4/১901018০ 
7010০--1828-93) ১ ই*রেজ্জা সাহিতোব ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ 112510725 
2610. 12926 8701256 প্রকাশ করেন ১৮৬৩ সালে । এতে তিনি 
ইতিহাস, ভূগোল? প্রাকৃতিক পরিবেশ, জনচিত্ত প্রভ়ীতিব প্রশাবে উশবেদশ 
সাহিতোব বেশিই « বনাীশ আলোচনা করবেন এবই উ বেদী অন্চনাঁ” 
রবাজ্দ্রনাথেব ১তে আসে । গগীবনস্বৃতিব পার্চলপিতে। তিনি লিখেছেন 
যে, মামেদাবাদ অবস্থানকালে তিনি মেজদাদা সত্যেক্শঈনাথকে বললেন, 
“আমি ইতবাক্ষি সাহিতোব ইতিহাস ব্লাধ লিখিব, আমাকে বই 'আনিনা 
দিন।” তিনি আমাঁব সন্মখে টেন্‌ প্রভৃতি গ্রন্থকার বচিত ভ”্বাঞ্ছি শীষা ৭ 
সাহিত্যের ইতিহাস স"ঞ্াস্ত রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন । আমি 
তাহাব দুরূহতা। বিচারমাত্র না করিয়। অভিপান খুলিশ। পড়তে বসিয়। গেলাম | 
সেই সঙ্গে আমার লেখাও চলিতে লাগিল । এমন কি, আযাংলো স্যাক্সান ও 
আযাংলে। নমান সাহিত্য সন্বন্ধীয় আম।র সেই প্রবন্ধগুলাও ভারতাতে বাহির 
হইয়াছিল ।” (জীবনস্থৃতি, গ্রন্থপরিচয়, পু. ২০৪) 

২৯. এর মধ্যে ছুটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য 2 (১) স্যাকসন জাতি ও আলে 
ন্যাকসন সাহিত্য ( ভারতী, শাবণ ১২৮৫), (২) নর্মান জাতি ও আযাহলে।- 
নর্মান সাহিত্য ( ভারতী, ফান্তন ১২৮৫, জ্যেষ্ঠ ১২৮৬ )। 

৩০. “খগুকাবায মধ্যে আমর অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি 
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বলেছেন, “বক্তার ভাবোচ্ছাসের পরিস্ফুটভাঁমাত্র যাহরি উদ্দেশ্য, সেই 
কাব্যই গীতিকাব্য।” পরে আরও একটু ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 
মানবের আবেগের সবটা ব্যক্ত হয় না, যেটুকু ব্যক্ত হয় তা৷ যখন ক্রিয়া 
(৪০007 ) এবং সংলাপের আশ্রয় গ্রহণ করে তখন তা হয় "নাটক- 
কারের সামগ্রী” “যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্য প্রণ্তোর 
সামগ্রী” 1 কিন্তু মহাকবি বাক্ত ও অব্যক্ত উভয় বাঁপারকেই চিত্রিত 
করতে পারেন । আর একট স্পষ্ট করে বঙ্কিমচন্দ্র নাটক ও গীতি- 
কাবোর প্রঙেদ বর্ণনা করেছেন, “কিন্ধু যে কাব্য ব্যক্তব্য, নাটককার 
কেবল তাহাই বলাইতে পারেন । ঘা! অব্যক্তব্য তাভাতে গীতি- 
কব্যের অধিকাৰ 1” পবে তিনি উপসংহারে বলেছেন, “যাহা ব্যক্তবায 
তাহা পব-সন্বক্গীয় কাঁধষোঁদিনষ্ট, যাহা অব্যক্তব্য তাহা আত্মচিন্ড 
সম্বন্ধীয় ।” এই প্রবন্ধে দেখা যাচ্ছে, গীতিকাক্কের সঙ্গে মহাকাঁবা ও 
নাটকের কাঁ সম্পর্ক এ" গীতিকাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি তা তিনি 
মোটামুটি নির্ণয় কবতে পেবেছেন । কবিব “ভাবোচ্ছাসেব পরিস্ুটতা 
মাত্র” যে কবিতার উদ্দেশ্য, তাই-ই গীতিকাব্য--এই হল তার স্থির 
সিদ্ধ'ভ্ত । পরে তিনি ব্যক্তব্য ও অবাক্তবা গু৭ ছুইটিকে যথাক্রমে 
নাটক ও গীতিকাবোর লক্ষণ এবং মহ।কাব্যে ছইয়ের লক্ষণ আছে 
বলে যে-মত বাক্ত ্বতেন তা কিঞ্ৎ অস্পষ্ট । মনে হয়, তখন 
গীতিকাবোব পুবো স্বরূপটা তার কাছে ততটা আত্মপ্রকাশ করে নি। 
ছিতীয় প্রবন্ধ 'বিদ্তাপতি ও নয়দেবে' তিনি গীতিকাব্য ও অন্তান্ত 
সাহিত্যকে প্রাকৃতিক নিয়মের ফল বলে মেনে নিয়েছেন অনেকটা 
তেইনের মতো ।৩১ পূর্বভারতের “তাপ অসন্য, বারু জল বাম্পপুর্ণ, 
ভূমি নিয় এবং উবরা এবং তাহার উংপাঞ্ধা অসার তেজোহানিকর 
ধান্য।” ফলে “উচ্চাভিলাবশু১, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহস্থখপরায়ণ 


তন্মধ্যে একপ্রকার কাব্য প্রাধান্ত লাভ করিয়া ইউরোপে গীতিকাব্য 0:51০) 
নামে খ্যাত হইয়াছে '" (পবিবিধপ্রবন্ধ, ১ম, পৃ. ৪৭; সাহিত্য-পরিষত্ সংস্করণ) 

৩১. তেইন ১৮৫৮ সালে ফবাসী ভাষায় লেখা রচনাসংগ্রহ 75545 2৪ 
07518046 2 2 7125601%9 গ্রন্থে সাহিতাকে বন্ধ ও বিজ্ঞানেরই শাখা বলে 


৭২ সহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


চরিত্রের অনুকরণে” যে গীতিকাব্যের স্যন্তি হবে, এবং তাতে যে, 
“কোমলতাপূর্ণ, অতিন্থুমধব দম্পতীপ্রণয়ের শেষ পরিচয়” থাকবে 
তাভে আর বিস্ময়েরকি আছেঃ এই সিদ্ধান্তের পর তিনি বাংলা 
গীতিকাবাকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন । “একদল প্রাকৃতিক শোভার 
মধ্যে মন্ুষ্যকে স্থাপিত কবিয়া তৎ্প্রতি নটি করেন * আর একদল, 
বাহ প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্যহ্ছদয়েলই দি কবেন।” এঁদের 
মধো প্রথম শ্রেণীর প্রতীক জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতীক নিছ্বাপতি । 
“জয়দেব যে প্রণয়শীত করিয়াছেন তাহা বহিবিন্রেষেব অনুগামী ৷ 
বি্কপতি প্রভৃতিব কবিতা, বিশেষতঃ চণ্তীদাসাদিব কবিতা 
বহিারক্দ্িয়েব অতীত |” তভায় শণীব গীতিকবি! হলেন “ইতরাজি 
গীতিকবিদিগের অনুশীমা |” এদের বৈশিষ্ট্য ও পার্থকা হল-_এ বা 
শুধ কবি নন, “বৈজ্ঞ।নিক, ইতিহ।সবেত্তা) আধ্যাত্মিক তত্ববিৎ |” বল- 
দিকে বন্ুবিষয়ে তাদেব বুদ্ধি সবব্রগামিনী । কিন্তু "এই বিস্ততিগ্ণ 
হেত প্রগাটতাগ্ণেন লাঘব হইয়াছে” --বস্কিমচন্দ্র সে-বিষয়েও স্পষ্ট 
আিমত বাক্ত করেছেন । এই প্রবন্ধে দেখা যাচ্ছে, বাংলা গীভি- 
কবিতাব গ্রাঠযেব কাবণ বাংল'ব আদ্র ও উষ্ণ জলবাগু। তার কৃত 
গীতকবিদের শ্রেণীবিশ্তাস বেশ কৌতহল প্রদ ৷ একদল অর্থা আধুনিক 
জাননেব নানা পিচিত্র অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বাব। কবিতাকে 
অল কবতে চান । এখানেও দেখা যাচ্ছে, গীতিকবিতাব উৎপত্তির 
জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তেইনের মতান্বনাবে শুধু প্রাকৃতিক কারণেব ওপৰ 
গুঞুত্ব দিয়েছেন ' তিনি যে হিনশ্রেণীব গীতিকবিত!ব বগ1 বলছেন, 


গ্রহণ করেছিলেন। এই অনঝথাঁক 1াঁওতেই তিনি উ*লেশা সাভিত্যের 
ইতিভাস রচনায় শ্রস্তত হন। বঙ্কিমচন্দ্র “ভ্যদেব ও বিদ্যাপতি" প্রপন্ধে প্রায় 
তেউনের মতের প্রতিধ্বনি কবে বলেছেন, "সকলই নিয়মের সল। সাহিত্যও 
নিস্মমের ফল।-.'লাহিতাও দেশভেদে, দেশের অবন্থা ভেদে, অসংখ্য নিয়মের 
ব্শবতা হইয়। বূপাত্তরিত হয়।-""যে সকল নিয়মান্রসারে দেশভেদে, রাঁজ- 
বিপ্রবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্রবের প্রকারভেদ, ধর্ষবিপ্নবের প্রকারভেদ ঘটে 
সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কাবণেই ঘটে |” ( বিবিধপ্রবন্, ১ম, পৃ. ৫৩) 
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তার মধ্যে দ্বিতীয় গোষ্ঠীর কবিরাই বিশুদ্ধ গীতিকবি । প্রকৃতির চিত্র 
না৷ জ্ঞানবিজ্ঞানের তত্বকথা গীতিকবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য নয় । “মন্থুয্য- 
হদয়ের গুটতলচারী ভাবসকল”, যাকে তিনি “অন্কঃপ্রকৃতির রাজ্য” 
বলেছেন-যখন সেই সমস্ত বাক্তিগত অনুভ্ভতি কবির রচনার মধ্যে 
পরিস্ফুট হয়, তখন তাকেই গীতিকলিতা বল! যেতে পারে । কিন্ত 
কবির এই যে ব্যক্তিগত ভাব, যাকে 505০6৮1 বলা হয়, যা ন। 
হাল যথার্থ গীতিকবিত1 হয় না, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ক্ষিমচক্দ্র সচেতন 
হাল গুকত্ব সম্পর্কে ততটা অবহিত ছিলেন না । এই ভাবটিকে 
গীতিকবিতাঁর একমাত্র লক্ষণ বলে মনে করলে তিনি গীতিকবিদেব 
তিন শাখায় বিভক্ত করাব প্রয়োজন বোধ করতেন না। এই 
পটসভুমিকা! মনে বাখলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম আলোচনায় প্রকাশিত 
ঈতিকবিতা-বিষয়ক মত।মহতব ব্ববূপ বোনা যাবে” 


প্রবন্ধটির প্রথমে রবীন্দ্রনাথ গীতিকাব্য ও মহাকাব্যের সংজ্ঞা দিয়ে 
তুশনামূলক আলোচি. য় অগ্রসর হয়েছেন। তার মতে মানুষের 
& [ঢুঃখের অনুভূতি কোন সঙ্গীন কাছে প্রকাশিত হলে তবে শান হয়। 
₹খনও-বা সেভাব সঙ্গীতের দ্বার প্রকাশিত হয়। “যখন কোন সঙ্গী 
পাই, তখন তাহার নিকট মনোৌভ।ব বাক্ত করি, নহিলে সেভাব 
সঞ্গীতাদির ছারা প্রকাশ করি। এইরূপে গীতিকাব্যের উৎপত্তি 1৩২ 
এখানে গীতিকবিতা ও সঙ্গীতকে কবি একই শাখার ছুটি সমজাতয় ফুল 
বলে মনে করেছেন,“গীত হওয়াই ।তিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য '"“ণীতের 
যে উদ্দেশ্য, যে কাবোর সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য ।” তিনি 
বিশ্বীম করতেন যে, মনের বেগ গ্রকাশের জন্য মানুষ সঙ্গীতের সাহাষ্য 





৩২. “ভূবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও ছুঃখসঙ্গিনী, ববীন্দ্র- 
রচনাবলী, জন্মশতবাধিক সংস্করণ, পঞ্চদশ খণ্ড, পু. ১*৬ ( এই প্রবন্ধের পষ্ঠাঙ্ক 


৭৪ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


নেয়। প্রথম যুগে ধার মনে বেগ উপস্থিত হত তিনি তা প্রকাশের 
জন্য সঙ্গীতের আশ্রয় নিতেন । কিন্তু পরে দেখা গেল, তিনি হয়তো 
সঙ্গীতজ্ঞ ও স্ুক্ নন। “কাঁজে কাজেই একজন গীত রচন| করেন, 
আর একজন গান করেন।” এইভাবে গানের সঙ্গে গীতিকাবোর 
স্ষ্টি হয় এবং “গীত হওয়! গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য” হলেও কবির 
নিজন্ষ মনোভাব প্রকাশের ইঙ্গিত (বঙ্কিমের ভাষায় “ভাবোচ্ফাসেব 
পরিস্কুটতা” ) গীতিকাব্য বলে পরিণতি হল । রবীন্দ্রনাথ কিন্তু গীতি- 
কবিত ও গানকে প্রথমে একই মধাদ। দিচ্ছেন । সঙ্গীর নিকট 
মনোভাব ব্যক্ত করতে ন! পারলে আমবা আকত্মগ্রকাশের জন্য গানের 
আশ্রয় নিই---এই বলে তিনি প্রবঞ্ধের সুচনা করেছেন । অর্থাৎ কবি- 
চেতন।র সঙ্গে পাঠক ও শ্রোতিমন আঙ্গাঙ্গিভাবে অন্ুস্থাত হয়ে আছে 
নীরব কবিত্ব, নিজস্ব ভাবসন্তোগের জন্য কবিতা লেখা, পাঠকসম।জের 
কাজ আড়িপেতে শোনা -কৈশোরেই রবীন্দ্রনাথ এ সব জন্রন! বিশ্বাস 
করতেন না, উত্তরকাঁলেও কবেননি। মভাকাবায সম্বন্ধে তিনি বলেছেন 
যে, যে-মহাবীর শক্রব আক্রমণ থেকে দেশকে বক্ষা করেন, দেশের 
গৌরব বর্ধন করেন, তার কীতিকাতিনী অবলম্বনে মহাকান্য বচিত 
হয়। মহাকাবা এ গীতিকাব্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিশোর-সমালোচক 
স্পষ্টভাবেই বলেছেন £ 
“ম্থতরা" মহাকাব্য যেমন পরেব জদ্রয় চিত্র করিতে উৎপন্ন" হয় 
তেমনি গীতিকাব্য নিজের জদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয় । মহাকাব্য 
আমরা পরের জগ্ত রচন। করি এব" শীতিকাবা আমর! নিজেরে জন্য 
রচনা কবি।" পূ. ১০৬ 
পরে ব্যাখ্যা করে তিনি দেখলেন যে, খথেদের গানের জন্য রচিত 
শ্লোকগুলি খষিদের ভক্তির উৎস থেকে উখিত হয়েছিল । তাহ 
গীতিকবিতার দ্বারাই বাংলাদেশে বৈষ্ঞবধর্ম প্রচারিত ও দৃঢমূল 
হয়েছিল এবং গীতিকবিতার দ্বারাই ফরাসী বিপ্লবের মতে। বিরাট 


রবীন্্রচনাবলীর এই খণ্ড ও সংগ্করণ নির্দেশ করছে। এর পর যেখানে এই 
প্রবন্ধের উল্লেখ থাকবে এই সংস্করণ থেকেই পৃষ্ঠাঙ্ক ও উদ্ধৃতি দেওয়া! হবে।) 


কিশোব-সঘালোচক ববীন্দ্রনাথ ণ৫ 


রাষ্ট্বিপ্রব সংঘটিত হয়েছিল । এব পর তাঁর মতামত আরও তীক্ষুতা 
লাভ করেক্ভ £ 


“গীতিকাব্য অকুত্রিম, কেন না তাহা আমাদেব নিজ্েব জদয়কাননেব 
পুষ্প 2 আব মহাকাব্য শল্প, ৮শ্লন। দত পব্‌ হা্দমের অন্গকবণমাহ ৮ 


এখানে তার অভিমত বোধ হয় এই যে, মানুষ নিজের মনের কথা 
যতটা স্পষ্টভাবে বলতে পাবে, অপরেব মনের কথা ততট। পাবে না। 
কাজেই মহাকাব'. যাতে পবে৭ হৃদয়ের কথা থাকে তা খানিকটা সমষ্টি 

তে হয়। কিছ্গ হা পুতিন শিল্প, অকুতিম হদ্য়ুবাণী নয -কিশোব 
সম'লোচকেব এই হল স্রচিন্তিত অভিনন | কিন্তু বহ্কিমচন্দ্র বলেছেন. 
মহাঁকবিব' বাত্তন্য এ অবাক্তবা উভব বিষয়েই পাঁবঙ্গম 1 মককাব্যকে 
কৃত্রিম শিল্প বললেও ববীন্দ্রনাথ প্রাচীণ মহাকবিদ্দস (বাস, বাল্সীকি, 
হোমস, 'া্ভিল ) মহাকানাকে কত্রিন শিল্প বলেন নি। কীবণ সেই 
সমস্ত মহ্থাকাব প্রাীনযগে ক্ছিমতাব দাবা, বাখা-ঢাকা-গোপনীয়ত।ব 
ছ।বা পরিগালিত ভতেন নং শস্বৃতকা” কপি হাদয় গুত্যক্ষ করিষা 
সেই অনাবৃত হদয় সকল সহজেই চিত্র কবিতে পাবিতেন |” এই 
মন্তভবা থেকে মনে হচ্ছে, প্রাচীন দভাকাবা যাকে ০ 01 হাওজ] 
বা আম মহাকাঁবা বলে, কবি তাকেই অকু্রিম মচাঁকাঁবা মনে করতেন 
এব” পরবতীকালের 1571০ ০৮1 /৮াটে করিম শিপ্পনকলাসমঘ্িত বলে 
একে কিছু নিয়।সন দিয়েছেন এব প্রতি তার মন প্রসন্ন ছিল শ। | 
গীতিকবি কি শুধ নিজ হৃদয় চিত্রিত কবেন ? ভাব মতে প্রথাম 
নিজেব হৃদয় চিত্রিত করতে গীতিকাবোব উদ্ভব হয়েছিল বটে, কি গ্ক 
কালে কালে শুধু নিজের হৃদয়ই নয়. "নিজেব ও পবের মনোচিত্র 
নিমিত্ত গীতিকাবা ব্যাপ্ত আস্ছ নহিলে গীতিকাবোর মধ্যো বৈচিস্রা 
থাকিত না।” জয়দেব ও বিগ্ভাপতি প্রবন্ধে বন্কিমচন্র এই কথাটি 
আরও একটু স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, “এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী _ 
বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিক তত্ববিৎ” (বি. প্রবন্ধ. ১ম)। 
এখানে দেখা যাচ্ছে প্রৌঢ় বন্কিমচন্দ্র ও কিশোর রবীন্দ্রনাথ__ছুজনেই 
গীতিকবিতার £%04 কিছু বাড়িয়ে দিতে চান । বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 


৭৬ সাহিতালিজ্ঞাসাষ রবীন্দ্রনাথ 


শুধ নিজন্ব আবেগ নয়, তার সঙ্গে বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানও স্বীকৃত হতে 
পাবে। ববীন্দ্রনাথেব মতে, শুধু নিজেব মনোভাব ণয, পবেৰ 
মনোৌভাবও গীতিকবিভাষ স্তান পেতে পাবে এবং স্থান না পেলে 
গীতিকাণোব মনে ১খছিজা থাক্খব না। যে ঈ।বো আখ্যানের 
প্রাধান্য আছে গাঠিবসপ্রবণন| সন্ধে তাকে ববীন্দ্রনাথ শীতিকাবা 
আখ্যা দিতে বাজী হন নি। "মেঘদূত', 12116 2২০০1 প্রভৃতিকে 
তিনি খণ্ডকাবা ললেছেন * ববং খিতুসংহাব) 1757 847107724, গড, 
সনেট প্রভৃতিকেই যথার্থ গানিকবিত। বলেছেন । 

বাংলাদেশেব জলবাধু ৪ প্রাকৃতিক কাবণে এদেশের শীতিকান্যেক 
প্রীধান্য । এক্কিমচন্দেক মতে, নাতিশীভোফ মগ্ডণেক অন্বভূক্তি 
মার্রভমিব দেশ সালা প্রচণ্ড পৌকযেক চেমে “দামল নাপূর্ণ 
গীতিপ্াবোব হাবান্- বাঙাবিক নবীন্দ্রনাথ বলেছেশ, বালাশেশে 
পৌকষ-বীব ভবাপ্তক অঙ্গাকাবে 'ব অঙগাবেৰ কাবণ ? 


“লা শাষাত ভি বাব পরী বদদেশ তিদ্দশীঘপদিগের শখ নেবাকিষ। 
দনজীব হহষা মাচে। আরা পানর াছুব স৭ বাঙ্গ'নীবা 
ঘ০।1০” নি টপ, আপ্ুতশ, শিস শত, মহাঙ্গানোর নাস পশের 
জন চিত্র াবখাল শাদর্শ পাবে 'বাগায £ অনেক ছিনহ তত 
[ছেশ খে শাগন্ততে লা পলি 5 বি ি৮, দাধানত।ব ৬. বাঙ্গালার 
জপযে নাত ১ নবাগতা য় হদযষে ১ নো বঙ্গ গ্াঞ্েপুছে যল 
বিশ্মা কিনে । ০5 নিমিন যদেক ৯প্তাদাতেএ লা না হইতে 
প্রেমের *শ নিস্কন হতীশ। বঙ্গদেশ পভ আস, এব" এই 
শিমিদই /প্রমপ্রধান বৈষবর্দ। বঙ্গপেশে 2 0৯5 হইযাছে ও 
আধিপত্য সা5 কারয়াছে 1” (পু ১০৭) 
ববীন্দ্রনীথেব এ অভিমতেব মূলে বঙ্গিমচন্দ্রেব “জযদেব ৭ বিদ্ভাপতি 
প্রবন্ধেব বিশেষ প্রভাব আছে বলে মান ভয। বঙ্গিমচন্দ্র নেকটা 
তেইনের মতো! বাহ্যিক কাবণকে জাতিব চবিত্র ও সাহিতোব মূল 
প্রেরণা বলে মনে কবেছিলেন ৷ ববীন্দ্রনাথও সেই একই প্রকাব মত 
প্রকাশ কবেছেন। মহাকাব্য কেন লেখা হয় না এবং বৈষ্ণবধর্ম ও 


কিশোর-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ প৭ 


সাহিত্যের প্রাধান্য এদেশে ঘটল কেন, সে বিষয়ে তার অভিমত 
বস্কিমচন্দ্রের প্রভাবেই পরিপুষ্ট হয়েছে 1৩৩ 

অত:পর রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, ইংরেজী সভাতা ও সাহিত্যের 
সংস্পর্শে এসে শিক্ষিত বাঙালী-ৃদরে স্বাধীনতা, তেজদ্বিতা, স্বদেশ- 
হিতৈবণ! প্রস্ভুতি কয়েকটি পৌরুষবাপ্জক কথা স্থান পেয়েছে এবং 
অনেক কবি সেই সমস্ত স্বভাবের বনে মহাকাব্য রচনা করতে ব্যস্ত 
হয়েছেন । কিন্তু তাতে তাদের বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখ! যাচ্ছে না। 
কারণ তারা মান্তষের রুদ্ধ হৃদয়ে প্রবেশ করার মতো! নিষ্ঠা ও 
একান্তিকতা হারিরেছেন ৷ ভাই “ষিল্টন খুলিয়া ৪€ কখন কখন 
রামায়ণ ও মহাভারত লইয়া টা অনুকরণ করিয়াছেন, এই 
নিমিত্ত মেঘনাদবধে, বত্রসংহারে এ সকল কবিদিগের শব্দছায়। স্পষ্টরূপে 
লক্ষিত ভইরাছ্ছে 1৩১ লাল ও ভেদচন্দ্রের মভাষাব্ো পাশ্চাত্য ভাৰ 
« সাহিত্যের আদর্শ অগ্রন্থচ হয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত অবাচীন 
বরণে বাংলা সাহিত্যের ০ সা সমালোচনা করেছিলেন । 





এই উচ্চাভিলাধশৃন্ত, অলস, নশ্চেষ্ট, গৃহ হখপ্রায়ণ চরিত্রের 
গ্ী 


অন্থকরণে এক বিচিত্র গীতিকাবা সুষ্ঠ হইল । সেই গীতিকাব্যণ্ড উচ্চাভিলাষ- 
পৃন্ত, অলস, রা | সে কাব্যপ্রণালা অতিশয় টির অতি 
স্বমধুর, দম্পতীপ্রণয়ের ৮ 'ষয এরিক অন্ত সকপপ্রকার সাহিতাকে পশ্চাতে 
ফেলিয়া, এই জাতিচরিত্রান্থকারা গাতিকাব্য চাতীিবি ব্সর পধস্ত 
বঙ্দেশে জাতীয় সাহিত্যের প্ধে পাঁড়াইয়াছে। এইজগ্য গীতিকাব্যের এত 
বাহুল্য” (বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম, পু. ৫৫1 রবীন্নাথের সমসাথায়ক অভিমত 
যেন বঙ্কিমচন্দ্র এই মন্তব্যের প্রতিপ্বনি। 

৩৪. অবশ্থা মধুসধন এর জবাব দতেন এইভাবে 26100 12068955 


|)2 006 001 00000001091) 16 01), -700218005 1706 105৮ 910 51011105, 
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তত, 


011০ 70106 1107601250105) 070 01981206075 চ/011-10011009117209 19 
021 010 11 61212 109 2. 00157) 917 810000 01)2 01021052100 5০00. 
01511152 171001:55 00205 02000521017 165 £.418610 810, 00891015125 
7950 101 109 01000101570 2৮ (ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 'মধৃস্ছ্দন ও তার 
পত্রাবলী? 3 পৃ. ১২৩) 


খ৮ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


তার মতে, বাংলা গীতিকাব্যে যে ক্রন্দনের রোল উঠেছে, ত! কারও 
অনুকরণজাত নয়। পরাধীনতার যন্ত্রণাই গীতিকবিদের হৃদয়কে 
বেদনামথিত করেছে । “কিন্ত বাঙ্গল।র গীতিকাব্য আজকাল যে ক্রন্দন 
হুলিয়াছে তাহ বাঙ্গালার হৃদয় হইতে উখিত হইয়াছে । ভারতবর্ষের 
ছুরবস্থায় বাঙ্গালিদের হৃদয় কাদিতেছে, সেই নিমিত্তই বাঙ্গালিরা 
আপনার হৃদয় হইতে অশ্রধার1 লইয়! গীতিকাতে ঢ।লিয়! দিতেছে” 
(পূ. ১০৭)। অবশ্য কিশের-সমালোচক এ-ও লক্ষ্য করেছেন যে, জাতীয় 
ভান ও ব্বদেশপ্রেম নিয়ে গীতিকবিরা বড় নেশী বাড়াবাড়ি আর্ত 
করেছেন । তাই তিনি ঈষৎ অপ্রসন্নচিত্তে বলেছেন, “এই নিমিন 
ধাহারা ভারতবাসীদের দেশহিতৈধিতায় উন্তেজি৩ কধিবাব নিমিন 
আধসঙ্গীত লেখেন, তাহাদের ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিই; ভাহাদেব 
উদ্দেশ্য মহৎ, তাহাদের প্রয়াস দেশহিতৈধিতাব প্রত্রবণ তই 
উঠিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদেব সোপান ভাস্তজমক ।” 


প্রবন্ধের এইট্রক হল কিনোর-সমালোচকের ভমিক।। এখানে 
দেখা যাচ্ছে, কবি গাতিকবিতাব মূল বেশিষ্টা ব্যাখা । এবং মহাকাবোৰ 
সঙ্গে তার সম্পক সন্ধে বভুল।ংশে বহ্ছিমচণ্দের “বিবিধ প্রবন্ধোব (১ম) 
£'একটি প্রবন্ধের অন্ুসবণ কবেছেন । অবশ্ট বঙ্গিনচন্দ্র মাকাব। 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সলেন নি, সেটকু রবীন্দ্রনাথেব নিছন্য চিন্ু প্রস্থ | 
এই মময় থেকেই তিনি মধুস্দন ও হেমচন্ড্রের পাশ্চাত) অন্থুকরণেগ 
প্রতি বিমুখ হয়েভিলেন। পরে দেখা যাবে, তিনি মবুস্থদন ও 
হেমচন্দ্রের তুলনা করে হেমচন্দ্রকেই প্রশংসার শিরে।পা দিয়েছিলেন । 
সে যাই হোক, ভার মতে গীতিকবিতা। মানুষের হৃদয়-অন্তঃপুরের 
কবিতা । যেখানে কধি সেই একনিষ্ঠ হদয়বাঠা দিতে পারেন, 
সেখানেই তিনি গীতিকবি হিসেবে সার্থক হন। তবে গীতিকবিতাতে 
স্বদেশীভাবের বাহুল্য ক্রমে ক্রমে কৃত্রিমতাঁর পর্যায়ে পৌছে যায়, সে 
বিষয়েও কিশোর-সমালোচক প্রবীণ কবিদের সাবধান করে দিয়েছেন । 


এর পর ঠিনি তিনখানি কাবোর মধো ভিবনমোহিনীপ্রতিভা" € 
'অবসরসরোজিনী'র একসঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় অশ্রসব 
হয়েছেন । ভুবনমোহিনীপ্রতিভা"র প্রতি কবির লেখনী তত নিম 
নয়, বোধ হয় এটি স্বীলোকের রচনা বলে ।১৫৭ পববর্তীকালে তিনি 
'জীবনস্মৃতি'তে 'ভুবনমোহিনী'কে মহিলাকবি বলে স্বীকার করতে চান 
নি, তাই নিয়ে তার বন্ধু প্রবোধচন্্র ঘোষের সঙ্গে তর্কাতকিও হয়েছিল । 
কিন্তু এই প্রলন্ধে সেকথার কোন ইঙ্গিত নেই। এখানে তিনি 
'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'র কথিকে স্তীজাতীয় বলেই ধরে নিষেছেন। 
টক্ত ছুখানি কাব্যের সম্পর্কে বলেছেন, “উহাদিগেব মধ্যে একজন 
স্লীলোক, অপবটি বালক ।” অধশ্য তখন রাঁজকুষ্ণ রায়ের বয়স অন্ততঃ 
সাতাশ এবং ববীন্্নাথ পঞ্চদণ বসের কিশোর । যুবক বাজকুফ্ণে 
'অবধসবসরো।জিনী'ব কবিতাগুলি এমনই অপরিণত যে, রবীন্দ্রনাথের 
কাছে সেগুলি বালকের বনা বলেই মনে হয়েছিল ! অতঃপর ভ্খানি 
কাবোব তুলনামূলক বিচার কবে তিনি দেখালেন যে, ভুবনমোহিনীর 
কবিপ্রতিভায় শিক্ষ।পাক্ষা ও পরিমাজনার অগাব থাকলেও তাতে 
একান্তিক নিষ্ঠা এ স্বাভাবিক আছে। “একজন আপনার হাদয়ের 
খনিব মধ্যে যে গত্ু যে ধাড় পাইয়াছেন তাহ! পাঠকবর্গকে উপচাবর 
দিয়াছেন, সে বঙ্গে পধুণিকর্দম মিশ্রিত আছে কিনা, তাহা সুম'জিত 


৩৫, “জীবনন্থুত” তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, উপ্ত কাবা প্রকাশের পর ওটি 
গালোকের রচনা মনে করে অনে:“ত খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন। কিন্তু 
কিশোর-সমালোচক কাব্যটিতে স্তীহস্তের স্পর্শ পান নি; “জীবনস্বৃতি'ভে তিনি 
বলেছেন, “এই কবিভাগুলির স্থানে স্থানে গান ও ভাষায় এমন অসংযম ছিল 
'য, এগুলোকে স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া মনে করিতে আমার ভালো লাগিত 
না” (পৃ. ৭৫)। কিন্ধ প্রথম-প্রকাশিত এই প্রবন্ধে তিনি 'ভুবনমোহিনী- 
প্রতিভা'র কবিকে নারী বলেই মমে করেছিলেন। 


নর সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


মস্তণ করিতে হইবে কিনা তাহাতে ভ্রক্ষেপ নাই ।” আর একজন 
অর্থাৎ রাজকৃষ্ণ রায় “আপনার বিদ্যার ভাগ্তারে যাহাকিছু কুড়াইর। 
পাইয়াছেন, তাহাই একটু মাজিত করিয়া বা কোন কোন স্থলে 
তাহার সৌন্দময নষ্ট করিয়া পাঠককে আপনার বলিয়া দিতেছেন |” 
রাজকুঞ্চ ছু'একটি ইংরাজী কবিতার ভাব গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু 
স্বাকৃতি দেন নি--তাঁই কবির এই ইঙ্গিত। পরে তিনি দেখালেন, 
ভবনমোহিনী শুধু নিজের তৃপ্তির জন্যই কবিতা লিখেছেন, আব 
বাজুঞ্চ যশের জন্য কলম ধরেছেন । অর্থাৎ তার মতে ভুবনমোহিনীর 
কবিতাই যথার্থ গীতিকবিহ।- যদিও ৩৬তটা পরিমাজিত ও শির শ্রীময় 
দয। হয়ত তিনি ততটা শিক্ষিত। নন, বিদেশী ভাবচুবিও চার কম 
নয় । ভুবনমোঠিনী সপল, অকৃত্রিম, একনিষ্ঠ যাকে বলে 51000 । 
স্তরা, ভাব অস্ফুট করিতাগ্চলিব জন্য কবি তাকে খুব প্রশজ' 
কাবেহেন। অবশ্য এ আকুল।চশ। পড়ে আসল আসামী নঝানচত্র 
আখ।প।ধাঁয় ভখনমোহিনী দেবর অস্কবালে খসে মুছু হা কবেছিলেশ 
বোধ হয় । তাধপব রবান্্নাথ “হরিকের 2116 1779১901 02876 
এখং বাজক্ বায়ের “মধমক্ষিক দংশন" এবং মাবেব 21251 74০10- 
(4৪১-এর অন্তত হটিন]বিবয়ক ববিভা ও বাজকফ্জেব বাহে 
চালয়। যান আয় লো আনব তুলণা করে বলেছেন যে, এই 
“প্বঙাগুলি মণ্দ নাঞ্ লাগিতে পারে 1” অবশ্য এ প্রশংস।ব পিচ্চনে 
একটি মাপাতণ ভল মাছে -কি-কিবিলা প্রায় যেখানে অন্ুকবণ বা 
অন্বাণ করেন সেহখানেজ শাল হয় ৭ নিজেব ভাব জিতে গেলে 
নষ্ঠ করেন -- অরাৎ ফিক বাজধুকি যেখানে নিজেন থা বশে 
গেছেন সেখানে ব্যর্থ হয়েছেন, যেখান ইংবেজা কবিতার অনুবাদ 
কবেছেন, সেখানে খানিকটা সফল হয়েছেন । পবিশেষে রবীন্দ্রনাথ 
“অবসরসরোজিনী'র কবিকে চুট্ান্তভাবে আক্রমণ করে লেখেন, 
“তাহার মনোরচিত কবিতার মধ্যে ছন্দ আছে বটে, কিন্তু ভাব নাই । 
তাহাব প্রেমেব কবিতাব মধ্যে কৃত্রিমতা ও আড়ম্বর আছে বটে. 
কিন্তু অনুরাগের জ্বলস্ত তেজ নাই ।:..সরোজিনীর মধ্যে রূপকতুলনার 
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কৌশল-বাক্যের আড়ম্বর আছে কিন্তু সেগুলি হৃদয় স্পর্শ করে না” 
অপর দিকে “ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে অর্থহীনতা, অসস্বন্ধ 
রচনা অনেক আছে, তথাপি সেগুলি সত্বেও কতকগুলি কবিতা হৃদয় 
স্পর্শ করে ।” 

এখানে দেখ। যাচ্ছে, যে-কবিতা। হৃদয় স্পর্শ করে, যা অকৃত্রিম হৃদয় 
থেকে জন্মলাভ করে, তা পাণ্ডিত্যপূর্ণ না হলে বা তাতে রচনাগত 
ভুলচুক খাকলেও তাকে যথার্থ গীতিকবিতা বলতে হবে। অবশ্ঠ 
ভুবনমোহিনী স্ত্রীজাতীয়া বলে ( অ*তঃ প্রবন্ধ লেখার সময় কবির তাই 
ধারণা ছিল ) তার কবিতা সমালোচন। কবতেত গেলে তাব প্রতি কিছু 
পক্ষপাতিত্ব ঘটা ম্বাভাবিক--“যদি্ ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে 
প্রয়াসজাত ককিতা নাই, সবগুলিই প্রতিভাব চিরজীবন্ত নির্ঝরিণী 
হইতে উৎসারিত, তথাপি যদি ভূবনমোহিনীকে মন হইতে স্থানান্তরিত 
কবিয়। কবিঠাগুলি পি, তবে কেমন লাগে বলিতে পারি না|» 
এখানে ঠিশি স্পষ্টই কীকব কবেছেন ষ, “ভুবনকমাহিনী প্রতিভা" কোন 
পুরুষেব বচিত কাখ হলে এর দোষগ্চণ আনও নিস্পৃহ ভাবে বিচাব 
করা যেত। “আমর! ইহাব যাহাই পড়িতে যাই তাহাতেই ভুবন- 
মোহিনীকে মনে পড়ে। শুণ পাইলে অমনি ভূবনমোহিনীকে মনে 
পড়ে, অমনি “সই গুণ দ্বিগুণিত হইয়। মনে উঠে। দোষ পাইলে অমনি 
ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি তাহার চতুর্থাশ কমিয়া যায়।” এই 
মন্তব্যের পব তিনি এ কারো উদ্তটবসেব গুটিকয়েক পংক্তি উদ্ধাৰ 
করে বলেন যে, এগুলি হাস্যকব, অসঙ্গত ও উদ্ভট হলেও স্ত্রীলোকের 
লেখা বলে আমর' কিছু সন্ৃদরভার সঙ্গে কবিন অক্ষম বচনাঁগুলি”কও 
মেনে নিই। এই সমস্ত কবিতা. যার ম্ে। যুক্তিবুদ্ধির কোন সম্পর্ক 
নেই, প্রাসঙ্গিকঙার পারস্পর্ষ গু “*য অনুপস্থিত এবং হুবোধ। ব্যাপার 
অস্পষ্ট ভাষায় বাক্ত হয়, তাকে উচ্চন্তরের কবিত। ও সুক্ষ দর্শন চিন্তা 
বলে ভাবতে আমর। অভাস্ত। এ বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত স্পষ্ট 
-_“অনেক গীতিক'ব্যের দোষ এহ যে, তাহার শৃঙ্খল নাই, অর্থ নাই, 


উন্মত্ততাময় ; অনেকে মনে করেন এরূপ উন্মত্ততা না হইলে কবির 
৬১৫ 
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উচ্ছৃসিত হৃদয় হইতে যে কবিত৷ প্রস্তুত হইয়াছে তাহার প্রমাণ থাকে 
না” ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'য় এই দোষ অতি প্রকটভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে । এই দোষগুপি না থাকলে, কবির মতে, “কতকগুলি 
কবিতা পাই যাহ! উচ্চশ্রেণীর কবিত। বলিয়া গণ্য হইতে পারে ।” 

এখানে দেখা যাচ্ছে, এই প্রবন্ধ সমালোচনাকালে, ভুবনমোহিনী- 
প্রতিভা” যে স্ত্রীলোকের লেখা এ বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহই জাগে 
নি। কারণ তিনি বলেছেন যে, এটি স্ীলোকের লেখা বলে, অনেক 
সময় নিস্পৃহভাবে এর বিচার চলে না। সে-যুগে স্রীলোকের! কাব্য- 
ক্ষেত্রে দলে দলে আসতে আরম্ত করেন নি। ধারা আসছিলেন 
তারাও খুব সঙ্কচিতভাবে বঙ্গবাণীর প্রাঙ্গণে অবস্থান করছিলেন । 
তাই মহিলাজাতির রচনার গুণাগুণ বিচার প্রসঙ্গে সমালোচকেরা 
কিৰ্চিৎ সহানুভূতি ও সন্গদয়তাঁৰ বশীভূত হয়ে পড়তেন, এবং 
রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে সে-ভাবের দ্বারা খানিকটা আবিষ্ট হয়েছিলেন তা৷ 
স্বীকার করতে হবে। তা সে যাই হোক, বালাকালে তার সূক্ষ্ম বিচার- 
বুদ্ধি যে কতটা সদাজাগ্রত ছিল, তা বোঝা যাবে ভুবনমোহিনীর 
দোষগুণ আলোচনা প্রসঙ্গে । অবশ্য আমাদের ধারণা ও বিশ্বাস, 
'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইতাদি প্রবন্ধ লেখার সময়ে রবীন্দ্রনাথ একে 
স্ীজাতীয়া বলেই মনে করেছিলেন । তাকে ছদ্মবেশী পুরুষলেখক 
বলে মনে করলে কখনই প্রশংসার সুর এতটা চড়িয়ে দিতেন না। 


'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা ও “অবসরসরোজিনী'র কবিতাগুলির 
তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে, একজনকে প্রশংসা! এবং অপর- 
জনকে নিন্দা করার কেন কারণই নেই। দৌষ-গুণ-ক্রুটি ছুখানি 
কাব্যেই প্রায় একরকম । কৃত্রিমতা, ভাঁবাবেগের অসংযত বন্তা, ভারত, 
যবন প্রভৃতি স্বদেশভাবোদ্দীপক শব্দের বাড়াবাড়ি, প্রেম-প্রণয়ের 
নামে হাস্যকর আবেগ-উচ্ছাস- দুখানি কাব্যেরই মৌলিক ত্রুটি । 
ভুবনমোহিনীকে “সাধারণী'র অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং এডুকেশন 
গেজেটের ভূদেব যে এত প্রশংসা করেছিলেন, তার কারণ এটি 
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স্ীলোকের লেখা বলে তাদের ধারণা হয়েছিল, অন্ততঃ ভূদেব 
কাব্যটিকে পুরোপুরি স্ত্রীলোকের লেখা বলে বিশ্বাস করতেন । 
'ভুবনমোহিনীপ্রতিভার (প্রথম ভাগ ) গোড়ার দিকে কিছু 
লীরিকভাবের রচনা আছে । “অকৃতন্ঞ শুক' কবিতায় 
হায় অকৃতজ্ঞ শুক, কি বলিব তোরে ? 
বেভাঁতস বনে বনে 
খনন ব্হঙ্গ সনে, 
বে তোরে ধরিল,_কে পুধষিল আদরে ? 
কিংবা 'জন্মভূমি' কবিতায় বিধবার বিষণ্ন প্রতীকমুভি £ 
এ যে মলিন মুখে, 
- ৮1৮4 বধেব ওটি বিখবা বাঁলিক) ' 
পপাসাকাতর' অতি , 
মাটিতে মঞ্চল পাতি, 
য়েছে ুঃন। ফন, (শ্বখান ন/ঙিক। )। 
শায় রে, তুমল ঝড়ে 
ফুলপল ছিন্ন করে 
পথে ফেলায়েছি শুন্য কবি বৃক্ষণা খা, 
( কেউ দেপেনাক? টি নিতাম্ত বালিক। | ) 
“অ'যসঙ্ীতে'র এই “7 পক্তি £ 
(ক আম % আমি কি সেভ আযধবংশধর ? 


ন্পিয়া দান সনে মতুল তুমুল রণে 
ভারি বৈনয়ন্ত হারি মতো অধিঠান--- 
»ইয়। ধাদেব স্থানে সশন্ক কম্পিত প্রাণে 


মাশ্রয় লইয়। তবে রেখেছে সশ্শন 


কেআমি? আমি ক দেই আষের সন্তান ? 
কিনব “বাঙালীর জ্ঞানালোক” কবিতার কয় ছত্র £ 
পতঙ্গ উড়িতেছিল আপনার মনে, 
ঈষৎ বাতাস ঘায় ভূমে পড়ে যুচ্ছ। যায় 
উঠে ক্ষণে, পুনরায় উধা ৪ গগনে । 
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এগুলির রচনাভঙ্রিমা যত কীচাই হোক, এর আবেগের মধ্যে কিছু 
আন্তরিকতা আছে। কিন্ত কবি অনেক স্থলে এমন হাস্তকর উক্তি 
করেছেন, কৃত্রিম আবেগ-আস্ষালনের বাড়াবাড়ি করেছেন যে, এ 
কাব্য স্ত্রীলোকের রচন। বলে প্রতীতি হলেও কবিকে অতি অল্পস্থলেই 
সহ্া কর! যায় । এ কাবোর এথম কবিতা “পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী" থেকেই 
সেই ক্রটির শুরু হয়েছে । শিঞ্জরবন্দিনী বিহর্জনীর কথা বলতে 
বলতে পরাধীন ভারতের কথা কবির “নে পড়ে গেছে এবং তৎক্ষণাৎ 
বীররসে মত্ত হয়ে লিখেছেন £ 
উন্নন্ত। উলঙ্গী, ভয়! ভীমাঙ্গা পরে কবির বাখছে পান । 
বদনে না ধসে খাব। (বয়ে পড়ে, 

কপোন হ্ধয়ে যেতেছে বান। 
কিংবা উন্মাদিনী" কবিতায় £ 

খুলে শে চিিব খোল্‌ অসিবাৰ । 

খোল্‌ খা ৮% খোণ্‌ তলপছার । 


দে দেদদ্ধমাণ্স ঢাল্‌ ধা ঢাল 
শল্‌ ঢাল 91৮ ঢাল পুন্ঃ ০াণ্‌। 
কাট্র-কাটু-কাট ধবূ পুনঃ খরু। 
দই পল।ভছে পর ধর বধ ' 
হিছি হ,পণ্দ আপের এণ্ড, 
এ দে শুগুমাল। যেখলা। কাটতে 
দে-০৪-৫% পর্শধব গলবে পা০০১। 


ইত্যাদি অশে মণ্ড নিয়ে যেবকম লণ্ডভণ্ড কণ। হয়েছে ডাঁভে কাব- 
প্রতিভা যথার্থই উন্মাদ্দিনী হয়ে পড়েছে 1৩৬ এই ধরন্বে উৎক্ট ভাব 


৩৬. পরবতীকাশে রবীন্দ্রনাথ “গীবনম্থৃতি'-.ত কবনমোহিনীব ভাব গ 
'এাধার মধ্যে যে ধরনের 'অস'যম লঞ্চ। কবে এ কাব্যকে পশীলোকের রচন 
ধলে স্বীকার করতে প্রস্তুত হন নি, বোধ হয় এই ধরনের রচনাই সে মন্তব্যের 
লক্ষ্য । উক্ত প্রবন্ধেও এই কবিতাকে (উন্মাধিনী”। লঙ্গা করে কবি ]লখেছিলেন 
_-ষখন উন্মািনী পভিয়া আমাদের হাসি আসে, তখন ভ্রবনমোহিনীকে 
মনে পড়ে, অমনি হাঁসি চাপিয়া ফেলি !.."একজনক্ে (বোধ হয় কবির 
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প স্বদেশিয়ানা যে কত হাম্তকব হতে পাবে, তা নবীনচন্দ্রের ভাবতে 
গোলাপ' থেকে বোঝা যাবে £ 


কি ওট? “গালাপ। ছি, ছি, ছু ও না, রও না ভাই 


ভুঁও না, ছু দনা। 
দেখিতে সুন্দৰ (হক স্থগন্ধ যদিও বৌক, 
অস্পশ্ত । উদ্যানে উভ| বাখা হইবে ন। ভাই । 
বাখ। হইবে না। 


ডঁতে শ। ক্দাপি যি যপি জানিতে ভাই 
যছাপি জানিতে । 
যপনেক অিঘাতে মার্থদেব রক্তত্সোতে 
সঘ। এসেছে উঠ] দেশা“ব ভতে ভায 
শব হতে। 
সহ পন্দ শামাদেণ ঢুবেছে বে বি 
টুদশ[সাগবে। 


কাব্যটি পুকষেব চন! বলে ববান্্রনাথ গ্ুনিশ্চিত হলে এ সমস্ত পংক্তি 
চাল বাজকুষেবে মনোই পিবনমোহিনী প্রতিভার কবিকে কঠোব 
ভাবা নিন্দ। কবতে পাবতেন। অবশ্য ছুটি-একটি কবিতায় বিশুদ্ধ 
তিরসেব বাঞ্জনা আছে, যাব শসা কবা চলত । যেমন “শারদীয় 
প্রদোষ" কবিতাটি : 
শাবদী পুণিমা প্রদোষ মাধুবী 
হেবিয' মজিল "শন মোর। 
উথলিল হাদে * নব প্রবাহ 
ধর ধব প্রেমে হয়েছি ভোর । 


বয়োগোষ্ঠ বন্ধু প্রবোধ ঘোষ ) উন্মার্দিনী কবিতাব অর্থ বুঝাইতে বলি, তিনি 
কহিলেন, আমি ইহাব অর্থ বুঝাইতে পারিব না, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে একটি 
মাধুর্য আছে। কবিতাব মধ্যে যাহা অসম্ভব প্রলাপ, যাহার অর্থ হয় না, 
লোকে তাহার মধ্যে মাধুর্য কল্পনা করে ।” (পৃ. ১১১) 
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স্বথে উলমল ঢল ঢল ঢল, 
বলিতে পারি না ভাবের ভরে, 
বলিতে পারি না কি হল সহস। 
কে বুঝে, কে শোনে, কে ধরে মোরে । 
দেখে ষা রে তোরা, দেখে যা, দেখে যা 
কি ছিন্ু, কি হস্ত, কি হল মোর, 
শোকতাপ জরা মরণ ভুলেছি 
এ স্থখের বুঝি নাহিক ওর । 


এতে আমর! প্রভাতসঙ্গীতে'রই যেন অস্পষ্ট আভাস পাচ্ছি । ভাবের 
তারল্য এবং ভাষার টিলেমি সত্বেও এটি বিশুদ্ধ গ্ীতিকবিতার পর্যায়ে 
খানিকটা পৌঁছে গেছে। কেউ কেউ মনে করেন, রবীন্দ্রনাথে 
“নিঝরের ্বপ্নভঙ্গেশর রীতিটি 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'র 'প্রথম কবিতা 
“পিগুরের বিহঙ্গিনী"র প্রভাবে পরিকল্পিত ।*৭ এ ধরনের বাহসাদৃশ্য 
আবিষ্ষার কিছু দুরূহ নয়। সত্যই 'ভুবনমোহিনী'র কোন কোন 
কবিতার আবেগ ও ভাববস্ত “প্রভাতসঙ্গীত", কৌথাও-বা “সন্ধা- 
সঙ্গীতের দোসর বলে মনে হবে। এইজন্তাই বাড়াবাড়ি সন্কেও এ 
কাব্য রবীন্দ্রনাথকে কিছু আনন্দ দিয়েছিল । এ কাব্যের নানা স্কানে 
হাস্তকর আতিশযা থাকলেও শুধু এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ কবিকে 
একটি মূল্যবান স্ুপারিশপঞ্ঞ দিয়েছেন--“ভূবনমোহিনীর কবিতার 
মধ্যে প্রয়াসজাত কবিতা নাই, সবগুলিই প্রতিভার চিরজীবস্ত নির্ঝরিণী 
হইতে উৎসারিত...” এর গুঢ় কারণ, একই সময়ে 'জ্ঞানাঙ্কুরে' 
রবীন্দ্রনাথের যে “বনফুল” আখ্যান-কাব্য এবং “প্রলাপ' নামে কবিতা- 
গুচ্ছ প্রকাশিত হচ্ছিল, তাতে কিশোর কবির হৃদয়াবেগ কতকট! এই 
পথই নিয়েছিল । তার 'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছের ঃ 

গিরির উরসে নবীন নিঝর । 

ছুটে ছুটে ওই হতেছে সারা । 


৩৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়” ( সাহিত্যসাধক 
চরিতমাল। ) পুস্তিকার ২৪ পৃষ্ঠা রষ্টব্য। 
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তলে তলে তলে নেচে নেচে চলে 
পাঁগল তটিনী পাগল পারা । 
আয় কল্পনা আয় লো ছুজনে 
এক সাথে সাথে বেড়াব মাতি | 
পৃথিবী ফিরিয়া জগৎ ফিরিয়া 
হরষপুলকে দিবসবাতি | 
('্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিষ্ব' অগ্রহায়ণ ১২৮২ ) 
কিংবা - 
ঢাল্‌ ঢাল্‌ চাদ আরো আরে! ঢাল, 
ন্ননীল আকাশে রজতধার!। 
হদয় আদিকে উঠেছে মাতিয়। 
পরাণ হয়েছে পাগল পারা ' 


“বনফুলে'ৰ অনেক স্তবকে অনাবত প্রাণের অনলঙ্কুত ভাষায় কিশোর 
কবি যেভাবে আশ্ম প্রকাশ করেছেন, ভবনমোহিনীর ছু'চারটি কবিতার 
কোন কোন অংশে তার কিছু পুবস্চনা "মাছে বলে সহমমিতার জন্য 
কাঁব্যটিব প্রতি রবীন্দ্রনাথ ততটা নিমম হতে পারেন নি, যতটা! 
হয়েছেন রাজকৃঞ্ণ রা7"্ব “শ্ববসরসবোজিনী'র প্রতি । 

“অবসরসরোজিনীর প্রথম ভাগত” প্রকাশেব পূর্ব থেকেই 
রাজকুষ্ণ রায় কবি বলে কল তার সাহিত/সমাজে কিছু পরিচিত 
হয়েছিলেন । এ কাব্যের প্রথম সংস্করণ প্রকাশকালে (১২৮৩) 
বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছিলেন, “কবিতাগুলি অবসরত্রমে নিখিত 
বলিয়া এই পুস্তকখানির উল্লিখিত নান দেওয়া গেল । --অবসর- 
সরোজিনী আমার নিতান্ত আদ * ও যত্বের ধন 1---” 

কাব্যটির অধিকাংশ কবিতাই স্বাদেশিক ভাবে বিভোর হয়ে 
লেখা । “অশনিপতন” “ভারতবিলাপ” “একটি কুমস্থম”, “কালের 


৩৮. নামটি বোধ হয় নবীনচন্দ্র সেনের “অবকাশরঞ্রিনী'র ( ১ম ভাগ- 
১৮৭১, ২য় ভাঁগ-১৮৭৮ ) আদর্শে পরিকল্পিত। 
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শৃঙ্গবাদন”, “শুক-পক্ষী” প্রভৃতি কাঁবঙায় বাচনভঙ্গিমা ও ছন্দ অনেকটা 
সংযত হলেও স্বদেশিয়ানা অতি উগ্র হয়ে কবিত্ব মাটি করেছে : 


ধীরে ধীরে যায় ফিরি ফিরি চায়, 
কে রে ও রমণী ধুলিমাখা গায়, 
কাপে খর থর ব্যাকুল ক্ষুধায় 
দু'পা না যাইতে বাঁসয়! পড়ে । 
কিংবা 
কেন রে অকালে এ মেঘ উঠিল! 
ভারতবাসীর সকলি টরটিল' 
ছৈবের বিপাকে ভারতমাতাকে 
এত দুখরাশি হিতে হল । 
কিংবা-__ 
তাবপব পুণাভূমি ভারতে যবন 
যবে প্রবেশিল হয়ে লোভের অধীন, 
'শাবছের স্বাধীনতা! অমূলা রতন 
( কোথা স্বর্গন্থখ তার কাছে সমীচীন?) 


ইতাঁদি উদ্ধৃতি থেকে দেখ। যাবে, এর ছন্দ ও বাক্রীতি “ভুবন- 
মোহিনী'র কবির চেয়ে কিছু পরিপক্কত! লাভ করেছে, কিন্তু ভাবের ও 
আবেগের দিক থেকে সেই একই ধরনের ছুবলতা রয়ে গেছে । এমন 
কি দু'একটি ভালো কবিতাতেও স্বদেশপ্রেমের অনাবশ্যক উত্তাপ বা 
হতাশা সঞ্চার করতে গিয়ে কবি তার জাত মেরেছেন । প্রতিধ্বনি? 
কবিতাটি নিতান্ত মন্দ নয় £ 

কে লো অয়ি বি্নবামিনী ? 

সে কথাটি কহি আমি সে কথাটি কেন তুমি 

জড়িত ভাষায় কও, জড়িতভাষিণী, 

কে লো অয়ি বিজনবাসিনী ? 
গীতিকবিতার বিষয় ও প্রকাশের দিক থেকে এটি রসোতীর্ণ হতে 
পারত। কিন্তু এর শেষাংশে তিনি পবাধীন ভারতের হতাশের সুর 


কিশোর-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ৮৯ 


সংযোজিত করে এর রম একেবারে নষ্ট করে ফেলেছেন। জড়িত- 
ভাষিণী প্রতিধ্বনি কবির প্রশ্নের উত্তরে বলল, 
“আমায় হৃদয় ব্যথা মিলিত দুখের কথা 
( নবজীবনের হায়, বিষার্দের খনি 1) 
কভিলেক জডিত'ভাম্ণী $ 
মহাপাপী সাবুদ্দিন রাহুগ্রাসে যেই দিন 
'ভাঁবতের স্থখশশী, অগ্তায় সমবে, 
গবামিল চিবতরে , ভারত মেদিন ধরে 
স্ব্গচ্যুত হয়ে মগ্ন নরক ভিতরে |” 
এর পর রাজকষণ পবাধীন ভারতের স্াজনৈতিক ও এতিহাসিক 
হুর্ষোগের বৃত্তাস্ত একে একে তুলে ধরেছেন । ফলে কবিতার কেন্দ্রীয় 
ভান একেবারে তছনছ হয়ে গেছে। এটি সেএখুগের গীতিকবিতার 
একট। সাধারণ কটি তথা লক্ষণ বলে ধব। যেতে পারে ।৩৯ হেমচন্দ্রের 
পদ্মের মণাল' “কুক্তন্বর' (“কবিতাবলী"'_--১৮৮০ ) প্রভৃতি কবিতার 
লীরিকগুণ পরাধীন জাতির মর্মবেদনাব ভারে অনাবশ্যক গীড়িত 
হয়েছে । রাজকৃষ্ের কাব্যের অনেক কবিতা এই মারাত্মক ক্রুটির জন্য 
নষ্ট হয়েগেছে । অবশ্থ এ ধরনের ছুটি-একটি কবিতা নিতান্ত মন্দ 
হয়নি। যেমন £ 


অমল কমল ছুটি এ ষে রয়েছে ফুট 
ও ছুটির রূপে আছি রূপবতী সবসী, 
যাই, লো, সাতার দিয়া ওই ছুটি আনি গিয়া, 


ক্ষণণক দাড়াও তুমি এইখানে প্রেয়সি। 


৩৯, অবশ্ট ছু'এক স্থলে রা্কষ্র স্বদদেশীাব কবিতার মধো ভালই 
হয়েছে £ 
রবির কিরণে চাদ্দের কিরণে 
সবে উচ্চরবে যারে তারে কবে, 
ভূতলে বাঙালী অধম জাতি। 
“'অবস্রসরোজিনী'র এরকম স্বদেশীকবিত। নিতান্ত মন্দ হয় নি। 


৯৩ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রব।ন্রশাথ 
কিংবা! 
প্রণয়পৃরিত হরিণনয়নে 
চেওনা চেওন। আমার পানে, 
আঘাত, কি জানি, আমার জীবনে 
লাগিবে এখনি চাহনি বাণে। 


বিধাতার তুমি মানসম্ছজন 
রমণীরতন ভুবনসার, 
উজল শরতশশীর মতন-_ 
তুমি লো, তুমি লো, কমলহার। 


এর প্রথম চার-পংক্তি রবীন্দ্রনাথের পরবতীকালের অন্ুবাদ-কবিত। 
হরিণ-গরমোচনলে।চনে কাজল দিও না সরলে" স্মরণ করিয়ে দেবে 
এবং দ্বিতীয় চার-পংক্তিতে “সারদামঙ্গলে”র কবির প্রভাব (সারদামঙগল 
আধ-দর্শনপত্রে ১২৮১ সালে প্রকাশিত হয়) লক্ষ্য করা যাবে । যাই 
হোক, এ রকম ছুচাবটি সিগ্ধ লীরিক পংক্তি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি 
আকধণ করতে পারে নি। রাজকুষ্ণের কবিতাবিষয়ক মতামত যতই 
অপরিপক্ক হোক না কেন৪০ এবং কোন কোন কবিতায় তিনি 
অপ্রাসঙ্গিকভাবে যতই “ভারত, একতা, যবন” বলে চিৎকার করুন না 
কেন, তার প্রেম ও বিষগ্রতার কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ “কৃত্রিমতা' 
ও “আড়ম্বর' দেখলেও সেগুলি কিন্তু মোটামুটি রসোত্তীর্ণ ই হয়েছে । 
কিশোর সমালোচক যাই বলুন, ছু'একটি কবিতায় "অন্ুরাগের 
জ্বলন্ত তেজ নাই”__একথা পুরোপুরি স্বীকার করা যায় না। অবস্থ 
ইংরেজী কবিতার ভাববস্ত নিজের বলে চ'লিয়ে দিয়ে, এবং “বাঙ্গালী 
ভায়ারা করি নিবেদন” প্রভৃতি অপদর্থ ছড়া লিখে রাজকৃষ্ কিশোর 


৪০. “অবসরসরোজিনী'র “খুল্পনা” কবিতাব পাদটীকায় রাজরুষ্ণ এই 
মন্তব্য সংযোজিত করেছেন, “মহাকবি মুকুন্দরাম চক্রবতাঁ কবিকঙ্কণ বঙ্গদেশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি প্ররুত কাব্যরসামোদীদের নিকট বঙ্গদেশের সেক্ষপীর 
(51915559625 )1” এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যাচ্ছে, রাজকৃষ্ণের সাহিত্য- 
বিচারবোধ কত অপরিণত ছিল । 


কিশোর-সযালোচক রবীন্দ্রনাথ ৯১ 


রবীন্দ্রনাথকে, প্রতিকূল করে তুলেছিলেন। তাই তার কোন কোন 
কবিতায় যে কিছু কবিত্বরস ছিল, তা রবীন্দ্রনাথের সহান্থৃভূতি 
আকর্ষণ করতে পারে নি। বোধ হয় পয়ার ও মাত্রাছন্দের কৃত্রিম 
বাধাবাধির জন্য ছন্দের মুক্তিপ্রয়াসী রবীন্দ্রনাথের মন রাজকৃষ্ধের 
“অবসরসরোজিনী"র প্রতি বিমুখ হয়েছিল 'ভুবনমোহিনী'র অক্ষ*তা- 
জনিত ভাঙা ছন্দকে ছন্দের মুক্তি মনে করে কবি তার প্রতি প্রচুর 
প্রশংসা বধণ করেছিলেন । 

প্রবন্ধটির শেষ অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ আর একখানি কাব্যের 
নিন্দা-প্রশংসা না করে শুধু স্তরতিবাদ করে উক্ত কবিকে শ্রদ্ধ! 
জানিয়েছিলেন । ইনি হরিশ্ন্্র নিয়োগী। তার প্রশ্ম কবিতা- 
সংকলন “ছৃঃখসজিনী" ১৮৭৫ সালে অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। 
প্রকাশের পব কাব্যখানি বান্ধব (পৌষ, ১১৮১) ও “আর্ষদর্শনে' 
( ফাল্গুন, ১২৮৩) সবিস্তারে আলোচিত হয়, কবি প্রশংসাও লাভ 
করেন । ববীন্্রনাথ “জানাঙ্কুর ও প্রতিবিন্বে'র প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 
“সরোজিনী ও প্রতিভা পড়িতে পড়িতে আমরা 'ছুঃখসজিনী'কে 
ভুলিয়া গিয়াছিলাম । 'ছুঃখসঙ্জিনী'তে আর্যসঙ্গীত নাই, আধরক্ত 
নাই, যবন ন।উ, রক্ত।বক্তি নাই ; ইহাতে হৃদয়ের অশ্রজল, হৃদয়ের 
রক্ত € ঞ্েম ভিন্ন আপ কিছুই নাই ।” (পৃ. ১১৩) ভরিশ্ন্দ্র 
নিছক প্রেমেব কবিতা লিখেছে বলে ধারা (বান্ধব ও আধদর্শন? ) 
তার কবিতার প্রতি কিছু বন্র কটাক্ষ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ 
হরিশ্ন্দ্রেষ পক্ষ নিয়ে সেই সমস্ত সমালোচকের নিন্দা কনেছেন, 
“এমন কতকগুলি সমালোচক ধুয়। বারয়াছেন যে, প্রেমের কথা 
কহিলে বঙ্গদেশ অধঃপাতে যাইত" ' এ কথার অর্থ খুব অল্রই আছে । 
হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি প্রেমকে অবহেল! করিয়া যিনি তেজন্ষিতা সঞ্চয় 
করিতে পারেন, তিনি মানবপ্রকৃতি বুঝেন না|” অর্থাৎ কবির 
মতে, "ছুখেসঙ্গিন*'র অধিকাংশ কবিতাই যদি চপ্রমের কবিতা হয় এবং 
সে প্রেমের কবিত! যদি “নৈরাশ্যবিষাদজনিত অশ্রুজল” হয়, তা হলে 
কিশোর সমালোচক সে কবিতাকে শিরোধার্য করিতে রাজী আছেন, 


৯২ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


এবং সেইজন্যই তিনি হরিশ্ন্দ্রের “ছুঃখসঙ্গিনীকে এত প্রশংসা 
করেছেন। ছুঃখের বিষয় কাব্যটির কোন কপি এদেশে সন্ধান করে 
পাওয়া যায় নি, এর 'এক কপি লগ্নে ইগ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে 
ছিল বলে শোন! যায় । সে-যুগের পত্রপত্রিকায় এ কাবা সমালোচনা- 
কালে যে সমস্ত উদ্ধৃতি উদ্সিখিত হয়েছে সেগুলিই আমাদের সম্বল । 
অবশ্য ১৩০৫ সালে তার “বিনোদমালা'র থে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়, তাতে “বিনোদমালা"র প্রথম সংস্করণের কিছু এবং “ুঃখসঙ্গিনী'র 
কিছু কবিতা একত্রে মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের 
অনেক কবিতার নাম ও ছত্র এমন বদলে গেছে যে, তাদের অনেক 
সময়েই পূর্বের বলে চেনা যায় না। 


ছুঃখসজিনী'র ভাষা ও ছন্দ সম্বপ্ধে প্রশংসা করতে গিয়ে কৰি 
লিখেছেন, “ছুঃখসঙ্গিনীর বিষয় আমরা এই বলিতে পারি--তাহার 
ভাষা অতিশয় মিষ্ট হইয়াছে । তবে একটি কথা স্বীকার করিতে 
হয় যে, ঠ্রাহার ভাবের মাধুষ অপেক্ষা ভাষার মাঁধুষ অশ্বিকতব মন 
আকধণ করে ।” উক্ত সমালে চনা-প্রবন্ধে তিনি হরিশ্চন্দের সুন্দর, 
সিদ্ধ, বেদনানিষপ্ন কবিতার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধত করলে ভালো 
করতেন। কিন্তু পত্রিকার পঙ্গা-ম্বপতার জন্য তিনি ত' পারেন 
নি।৪১ 

এই কাব্য আলোচিনাকালে রবান্দ্রনাথ স্থনাভাববশতঃ স্বল্নকথায় 
সেরেছেন। মাএ উপলংভারে একটি অনুচ্ছেদে তিনি ছুঃখসঙ্গিনী 
সম্বন্ধে সপ্রশংস উক্তি করেছেন! প্রবন্গটির এক-তৃতীয়াংশ গীতি- 
কাব্যের লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা, কিছুটা “ভুবনমে।ভিনী র প্রশংসা ও 
সমালোচনা এবং রচনার অনেকটা অংশ রাজকুঞ্ের কাবোর তীক্ষু 
আলোচনায় ব্যয়িত হয়েছে । মাসিকপত্রের ক্ষীণকায়া স্মরণ করে 
কবিকে “ছুঃখসঙ্গিনী' প্রসঙ্গে রাস টানতে হয়েছে । ফলে ভালো করে 


৪১. রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য,_-“এই পুস্তকের মধ্য হইতে আমরা অনেক স্বন্দর 
পংক্তি তুলিয়া দিবার মানস করিয়াছিলাম, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে পারিলাম না।” 


কিশোর-সমালোচক ববীন্দ্রনাথ ৯৩ 


বিশ্লেষণ কবতে পাবেন নি, একটি দৃষ্টান্ত দিতে পাবেন নি। কিস 
কাব্টিব স্বখছুখ আশানৈবাশ্ঠপুণ প্রেমের আন্তবিক আবেগ ও সংযত 
চিত্র এব, হবিশ্চন্দ্বেব উচ্(সবজিত সভত বাব্‌বাতি তাৰ যে চিত্তহরণ 
কবোগ্ল, তা তিনি মুক্তন্ষ্ঠেই উত্ত প্রবন্ধে স্বীকাব কবেছেন। বস্তুতঃ 
হবিশ্চশ্বেব এ কাব্য লিগ দাম্পঙতাবসেব বেন মাধ্বীপূণ গীতিকবি 
হিসেবে কিছ সাথক হযেছে । সমস'মধিক সম।লোচনাঁষ উদাহৃ 
দৃষ্টান্ত থেকে এখানে কিছ কিছু ৯দ(হবণ দেণ্যা। গেল । 


দূ পিন প্রণাষণি। $টািন কি শান! 
এাঁল, বি সে ওতিম। বিধান ৩- 
”পহ বেশ ব্বাদনী- 
মনোত্রঃখে পাগাননা, 
হা/ঠমেব পণ্ড মম থা।কবে মাহফীত 1, 
(সহ্য ৬।শাঁব পানে ক্লে চা্যা। 
নাববে সই আছি “পয আননে, 
খু । ধননিবা না 
প-৩হাপা বুবণঙ্গনী 
সঙ্গল নম্বনে চাষ সুন্দৰ পাননে। 


এখানে প্রেছমব যে সিপ্ধ মাবেগেব কপট খটেছে। তাকে প্রশংসা 
কবতেই হবে । তাব ছাট কাবতাষ ঈষৎ উগ্র প্যাসনেব স্পশও 
আছে 2 
অযগ্জে বসন” নি পড়েতে +সিব।, 
বিবসনী পযোধন্5২) চ৭ বন্ধঃলে) 
মন্থব গমন তর 
ক” ”৩ছে গবে খবে 
খেলাইছে সমাবণ সলিল অধল্ল। 


১২  বান্ধবে ব রুচিবাগীশ সমালোচক এই স্তবকটি উদ্ধত কবতে গিষে 
'নিবসনা' ৪ পয়োধব* শব্ধ ছুটি উগ্ভ বেখে তারকাচিহ দিয়ে শূন্যস্থান পৃবণ 
কবেছিলেন। 


৪৪ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


যখন তোমায় ধরে প্রণয়ে চুম্বন করে 
রাখিতাম প্রেমভরে এই বঙ্গঃসছলে রে, 

যবে করে কর ধরি কহিতাঁম, প্রাণেশ্বরি ' 
আমার মতন স্থখা নাহি ধরাতলে রে, 

তখন জানি ন হায় প্রণয় ষে বিষমক়্ 
প্রণয়-অমৃতসাথে আছে হলাহল রে। 


প্রভৃতি ছত্রগুলিতে প্রেমের ভোগ ও বিষণ্নতা ছুই-ই আছে, এবং এ 
বিষনতা লেফাফাছ্রস্ত ০০:/৮210101091 নয়। এই বিষগ্তার 
বেদনারস, যা কবির নিজন্ব সামগ্রী হয়ে পাঠকের চিত্তে সধারিত 
হয়েছে, তার সম্পর্কে 'আধদশনে'র সমালোচক যথার্থ বলেছেন, 
“আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, বিষণ্নতায় যদি কিছু সুখ থাকে, 
আমাদিগের কবি সে স্বখ সম্ভোগ করিয়ছেন। তিনি যে কেবল 
নিজে সেই সন্তোগ করিয়াছেন এমত নহে, তাতার পাঠকগণকেও সেই 
নখে সুখী করিয়াছেন ।”৪৩৬ অবশ্য “এই প্রণয়কবিতা গুলিব প্রধান 
দোষ এই, ইহাদিগের 'অধিকাংশই ইন্ড্িয়স্থখপর আদিরসে পরিপূর্ণ” 
বলে উক্ত সমাকলাচক হরিশ্চন্দ্রের কিছু নিন্দাও করেছেন । বচনার 
মসঙ্গতি ও বিশৃঙ্খল ভাবের জন্য সমালোচক কবির কোন কোন 
কবিতার ঈষৎ সমালোচনা করলেও প্রশংসা করেই উপসংহার 
করেছেন, “ছৃঃখসঙ্গিনীর যেখানেই পড়, ইহার রচনার এরূপ লালিত্য 
আছে যে, ইহার সেই স্থানই পড়িতে অতি মধুর লাগে ।” 

হরিশ্ন্দ্র প্রেমকে একাধারে 095510 ও গাহস্থ্যরূপের মধ্যে 
দেখেছিলেন, ভাষার মধ্যে ক্লাসিক সংযম ছিল এবং বাঁক্রীতিটি যেমন 
অনাবশ্তাক আবেগবাহুল্যবজিত, তেমনি আবার পরিমিত বাঁধাধরা । 
অবশ্য যুগধর্মের প্রভাবে তার কবিতায় স্বদেশিয়ানা কিছু ছিল তাও 
স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তার সংখ্যাও অল্প, উচ্ছ্বাস-আবেগ ও 


৪৩, আর্ধদর্শন, ফান্তন, ১২৮৩ 


কিশোর-মমালোচক রবীন্দ্রনাথ ৪৫ 


অন্দীভূত। ছু" একটি ঈশ্বরাভিমুখী কবিতা! অন্তরের নিষ্ঠার দিক থেকে 
কিছু উল্লেখযোগ্য £ 
তোমার কপায় নাথ 
আসে মনোহর উষ ত্রিদিবস্ুন্দরী , 
শ্রীঅ্গে কুস্্রম পরি হেমথালা করে ধরি 
গলে মুছু চাক্তম লাবণ্য লহরী। 


তোমার কৃপায় সেই 
বরষার কালে ঘন গরজে মধুর, 
নব কাদখিনী মাঝে চার সৌদামিনী সাজে 
আবার বিপিনে নাচে প্রমত্ত মযূর | 


এ রচনার আবেগ অন্ুচ্ছুসিত, রচনারীতিও আতিশয্যবজিত | 
সুতরাং কিশোর রবীন্দ্রনাথ যে 'ছুঃখসঙ্গিন”র প্রেম ও বিষগ্রতার প্রতি 
অধিকতর সহানুভূতিশীল হনেন তাতে আর আশ্চধ কি? 

“চ্তানাক্কুর ও প্রতিবিষ্বে' প্রকাশিত এই সমালোচনাটি নিয়েই 
রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সমালোচনাক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করলেন । 
বস্তুতঃ এটি তার প্রথম স্বাধীন নিবন্ধ । "তবববোধিনী'তে প্রকাশিত 
গহনক্ষত্রবিষয়ক প্রবন্ধটি তার আরও আগের রচনা বটে, কিন্তু 
সেটিতে তার নিজস্ব ৬।,-ভ!ঙ্গমা বিশেষ নেই, তাতে মহধির কোন 
অনুচরের ব। “তন্ববোধিনী” সম্পাদকের তস্তক্ষেপ কিছু গাঁতররূপে 
ঘটেছিল বলে বিশ্বাপ করি । হে, যাই হোক, আমবা “ভুবনমোহিনী- 
প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও ছুঃখসঙ্গিনী'কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম 
মুদ্রিত গগ্ভ রচন1 বলে ধরে নিলাম । 

এই প্রথম রচনায় কবিকিশোর কিশোর-সমালোচক রূপে 
আবির্ভূতি হয়ে বয়সের অনুপাতে অনেক বেশী বিচক্ষণতার পরিচয় 
দিয়েছেন । এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে তার বন্ধু তাকে ভয় 
দেখিয়েছিলেন, “একজন বি. এ তোমার এই লেখার জবাব 
লিখিতেছেন।” এই সম্পর্কে কবি 'জীবনম্মরতি'তে অনেক পরিহাস 
কবেছেন, এবং উক্ত প্রবন্ধে যে বালস্থলভ অতিরেক আছে তা 


৯৬ সাহিত্যজিজ্ঞানায় রবীন্দ্রনাথ 


তিনি স্পষ্টতঃ স্বীকার করেছেন__“খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম । 
খণ্ড কাব্যেরই বা! লক্ষণ কী, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, তাহ 
অপুব বিচক্ষণতার সহিত আলোচন! করিয়াছিলাম। সুবিধার কথা 
এই ছিল, ছাপার অক্ষর সবগুলিই সমান নিধিকার, তাহার মুখ 
দেখিয়া কিছুমাত্র চিনবার জো নাই, লেখকটি কেমন, তাহার 
বিগ্তাবুদ্ধির দৌড় কত।” প্রবীণ প্রসন্ন জীবনের মধ্যে বাস করে 
বাল্যকৈশোরের অপরিণত রচনার গতি কবির মুছ পরিহাস 
উপভোগ্য । কিন্তু এর মধ্যে যে বয়সের অনুপাতে অনেক বেশী 
পরিপকতা৷ আছে, বিচক্ষণ বুদ্ধির বিস্ময়কর বিশ্রেষণশক্তি আছে, তা 
অস্বীকার করা যায় না। 


দেখা যাচ্ছে, বহ্িমচন্দ্রের প্রবন্ধ এবং অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 
সানিধ্যে৪৪ কিশোর রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেবণাআ্ক সমালোচনাবৃত্তিকে 
গঠিত করতে সাহাযা করেছিল । কৃত্রিম মহাকাব্যের তুলনায় কবি 
অকৃত্রিম গীতিকবিতার অনেক বেশী প্রশংসা করেছেন এবং সে 
গীতিকাব্যের লক্ষণ হিসেবে আবেগ ও প্রকাশের সারল্য এবং 
ব্বাভাবিকতার ওপরেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন । তদানীন্তন 
কবির। যেখানে আ'লঙ্কারিক বাহুল্য ও আবেগের কৃত্রিমতার আশ্রয়ে 
অসাথক দেশপ্রেমেব জন্য কখনও বিলাপ করেছেন, কখনও-বা ভঙ্কার 
দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ সেই বয়সেই এই সমস্ত অতিরেককে তীব্রভাষায় 
নিন্দা করেছেন । অবশ্য পে দোষ তার বাল্/কবখিতাতেও কিছু কিছু 
দেখা যাবে । দ্বাদশবধাঁয় বালকরচিত “অঙ্লাষ' এবং “হিন্দুনেলার 
উপহারে' স্বদেশী ভাবের ব্যঞ্জনা আছে- বিশেষতঃ শেষোক্ত কাবিতায় 
হেমচন্দ্রের স্বদেশী কবিতার স্পষ্ট প্রভাব চোখে পড়বে । এমন কি 


৪৪. রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত 
_-“ইংরেজ কবিদের সব্থন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহু তথ্য সংগ্রহ করেন অক্ষঘ্চন্্ 
চৌধুরীর নিকট হুইতে। অক্ষয়চন্দ্রই তাহাকে নানা কবির কাব্য অন্বা॥ 
করিয়! বুঝাইয়। দিতেন ।” ( রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম, পৃ. ৬৮) 
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তার দ্বিতীয় কবিতা “প্রকৃতির খেদে'ও ওকৃতির জবানীতে ভারতের 
ছঃখছ্র্শই বণ্িত হয়েছে ।5৪৫ তবে এই সময় থেকে তার 
বল্যকাব্যপর্ব ক্রমে কৈশোরে উদ্ধতিত হয়েছিল, এবং ভাবতপ্রেম 
ও স্বদেশিয়ান।র স্তলভ উচ্ফ্।সের স্থলে বিরহমিলন, স্সেহ ্রীতিব সহজ 
রস ও বেদনার আবগ কবিব কাঁব্যতরণীর মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল । 
তার প্রথম পরিচয় এ "জ্বীনাঙ্কুর ও প্রতিবিশ্ব' পত্রেই পাওয়া ষাবে। 
এই পত্রের প্রথম সখ্াতেই (১৯৮১) "বনফুল" নামে রবীন্দ্রনাথের 
ধারাবাহিক আখানক।বোর প্রথম সর্গ এবং “প্রলাপ' নামে কবিতাগুচ্ছ 
(এতে কবির নম ছিশ ন।) প্রকাশিত হয়। যে সখায় বিনফুল' 
সমাপূ হয় (১১৮৩, আশ্বিন কাতিক ) সেই স-খাতেই ভুবনমোহিনী' 
ইত্যাদি প্রবন্ধটি পুণক-পরি৮য়ের আকাবে প্রকাশিত হয় । বনফুল 
কারা একটি বার্থ £গ্রমকাহিনশ এখ গ্রিউজ প্রেমকাহিনী; অক্ষয়চন্ত্র 
চৌধুবীব “ইদাসিলী' আখ্যানক খা ৮৭৯ গালে প্রকাশিত হর। এটি 
টমাস পশলেন (১৭৯-5৭-৮) 436977% কারোর ছাখাবলম্বানে 


রচিএ। বাশাকৈগোবে পীন্্না্ আঙদয়তত্রা ৮১ পুরীর ছারা স ০০য়ে 


6৫. 515 খোর শবস্তহি ননাপিণনায় শ্ন্তা হযেছে । 0০ 
। ৮ গযভাপে শো ছি 


খা 


এ ঠপেণা ফথ!বাত পলাদাশ াঁবতিভা কখা পছিশুন 


করত পাগন্নে £ 


»।য় রে প্রলয় বড গি'রশঙগ তু কবৃ, 
ধু 1 সাহা শঙ্গ| বাছা ও তোনরে॥ 

প্রভগ্চন শীমবল খুলো 91৭ বাঁসুদ্দল, 
[ছন্নতিন হতে যাক ভাঁরতেব বন | 

জাবত্সাগর শ্রষি' উধন খালুকর।। এ. 


মক্তভৃঘি হয়ে যাক * * প্রদেশ ॥ 
এমন কি বালক-কাব হিন্দুর ছুঃখছুর্দশার কথাও ছেবেছেন £ 
কে নিভাল সেই ভাতি, ভারতে আধার রাতি 
হাড় বেড়ায় আজ সেই হিন্দুগণে। 
( “তত্ববোধিনী', আষাঢ়, ১৭৯৭ শক ) 


৯৮ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেকথা তিনি নিজেও ত্বীকার করেছেন। 
উদ[সিনী'র কিছু কিছু প্রভাব 'বনফুলে'ও আছে, এমন কি ছুচার 
পংক্তির আঁক্ষরিক সাদশ্ঠ ও চোখে পড়বে । যাই হোক 'বিনফুলে' যে 
নিসর্গচেতন1 ও সরল জীবনযাপনের 150:91 চিত্র ফুটে উঠেছে এবং 
রে।মান্টিক প্রেমেব ভাঁবাবেগে-উচ্ছল অথচ 19733101 বজিত যে চিত্র 
আছে, “ভূুখননোহিনী” ইতাদি আলে।চনার সময়, কাব্যরচন।র উৎকর্ষ 
সম্বন্ধে সেই ৬াবধারাগুলি তাকে তখন 'মাচ্ছন্ন করে ছিল। প্রকৃতির 
বুকে মানুষের আশ্রয়, স্েহপ্রেমের সারল্য ও ভারল্য, প্রেম-প্রণয়ের 
িগ্ধতা ও বিষাক্ততা ইত্াদি বিষয় নিয়ে যখন তিনি “বনফুল” লিখে 
চলেছেন, তখন তারই সঙ্গে রচিত হচ্ছে প্রলাপ" গুচ্ছেব কবিতা, 
যেখানে কবি আর আধ্যানকাব্যের কৃত্রিম গ পৌশাকী প্রেম-প্রণয়ের 
মাঁন-অভিমান সহ করতে পারছেন না, বিশুদ্ধ গীতিককিতাব দিকে তার 
চিন্ত আকুষ্ট হয়েছে। যে গীতিকনিতা এখনও তার রচনায় ততটা স্পষ্ট- 
ভাবে ফুটে ওঠে নি, সেই গীতিকবিতার মুল বৈশিষ্ট্য কি, সে সম্বন্ধে 
পূবান্রেই তীর চিন্তাপ্রণালী স্থগঠিত হয়েছে । রসোন্তীর্ণ গীতিকবিতা 
রচনার পূর্বেই গীতিকবিতার স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি অতিশয় 
সচেতন হয়েছেন-_এটাই বিষ্ময়কর । উক্ত সমালে চনা-প্রবদ্ধটিতে 
বলকোচিত উচ্ছাস, অতিকথনের প্রগল্ভতা এখং বিষয়বহিসূতি 
অপ্রাসঙ্গিকতা থাকলেও সাহিত্যবিচাবের জন্তা মনকে যে সবদা সচেতন 
রাখতে হয়, আবেগের জলাঁজমি ব্যক্তিগত ভালো লাগা-মন্দলগার 
একরোখামি থেকে বুদ্ধিকে নিযুক্ত কবতে হয়, রুবীন্দ্রনাথের এই 
প্রবন্ধটিতে তার পূর্বাভাস দেখা গেছে নলেই তাৰ সাহিত্যজিজ্ঞাসার 
প্রথম সোপান হিসেবে এর এতিহাসিক মূলা অবশ্যই ব্বীকার করতে 
হবে। উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, তার সাহিত্যজিজ্ঞাসা ণবং 
সাহিত্যবিচারের মূলামান হিসেবে এখানে দেখতে পাওয়। যাচ্ছে, তিনি 
অনাবৃত হৃদয়ের অবারিত উৎসা ও ব্যক্তির আত্ম প্রকাশের একনিষ্ঠ 
একাস্তিকতার ওপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন এবং একেই গীতিকাঁবোর 
প্রধান উপাদান বলেছেন। তার বালককালের এই সিদ্ধান্ত পরবর্তী 


কিশোর-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ৯৯ 


কালের জটিলতর পরিবেণ ও গভীরতর সমালোচনার ক্ষেত্রে আরও 
বৈচিত্রাময় ও গঠিত হয়েছে, কিন্তু এখানে যে মূল বীজটি প্রত্যক্ষ 
করা মাচ্ছে, সেই গ্রায় অলক্ষ্যীভূত বীজটি পরবতীক।লে শতশাখা- 
বিস্তারী বিরাট বনম্পতিতে পরিণত হয়েছে । বনম্পতির পরিচয় ভার 
শাখ!প্রশাখা ও পত্রপল্লবে যতটা আছে, তার বীজান্কুরে তাঁর চেয়ে 
আছে অনেক বেশী। কিন্তু তা মামাদের চোখে পড়ে না বলেই তাকে 
আমরা ভুলে থাকতে পারি । 1কন্ত রবীন্দ্রনাথের এই বাল্যরচনাটির 
মধ্য দিয়েই অনাগতকালের সাহিতাজিজ্ঞাম। তার মনে বীজাকারে 
প্রকাশিত হয়েছে। এইজন্য এ বিষয়ে ঈষৎ বিস্তারিত আকারে 
আলোচন! করতে হল। 


তৃতীয় অধ্যায় 
মেঘনাদবধ কাব্য ও রবীন্দ্রনাথ £ ভারতী পর্ব 


কৈশোরের সমান্তিকালে রবীন্দ্রনা পুনরায় ধৃতান্স সমালোচকের 
বেশে আবিভূতি হলেন । ইতিপূর্বে তিনি “জ্ঞানান্কুব ও প্রতিবিশ্ব' পাত্রে 
যে সমালে চনাঁটি লিখেছিলেন, তাতে কিঞ্চিৎ তীক্ষতা থাকলেও 
আক্রমণের পাত্রেরা তখনও সাহিত্যসমাজে ততটা খ্াতি লাভ 
করতে পারেন নি। স্তরাং সে আক্রমণ কিছুট! বাজে খরচ হয়ে 
গিয়েছিল । ষোল বছর বয়সে কিশোরকবি 'ভাবতী' পত্রের গুথম 
সংখ্য! থেকেই গগ্ঠপঞ্ের জুড়ি হাঁকিয়ে চললেন (ভাবতী, শ্রাবণ ১১৮৪)! 
“ভ[বতী”র ১১৮৪ সালে শ্রারণ, ভা, আশ্বিন, কান্তিক, পৌধ এবং 
ধাল্কন--মোট ছয় কিন্তির পঞ্রে মেঘনাদবধ কাবা সংক্রান্ত তার 
স্বীর্থ প্রবন্ধ প্রকাশিভ হয় । এখ পাচ বছর পরবে ১১৮৯ সালেখ ভাদ্র 
মাসের 'ভারতী-তে € ১৮৮২) 'মেখনাদবধ কাব্যের যুণক সমালোচক 
আবার একটি তীঠতব প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন । ৬খন তার বয় 
কুঁড়ি-একুশ । এই প্রবঞ্ধ ছুটি থেকে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও যৌবন- 
কালের চিপ্তাবার। ও সাহিতাবিচারের মুল্যমান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা কগ! 
অনেকটা সহজ হবে | 

ইতিপুবে বালক রবীন্দ্রনাথ যখন “জ্ঞ।নান্কুর ও প্রতিবিম্ব পত্রে 
তিনকবির মধ্যে ছুজনের বিরুদ্ধে তীরন্দাজি করেছিলেন, ওখন তার 
সে বাঁলস্থলভ সমালোচনায় বদ্ছিমচন্দ্রের ছু'একটি প্রবন্ধ প্রত্যক্ষ 
প্রভাব এবং অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পরোক্ষ প্রভাব বিশেষভাবে ছায়া 
বিস্তার করেছিল । ভাব, আবেগ, সরলতা ইত্যাদি লক্ষণ ধরে কাব্য- 
বিপ্লেষণ করতে প্রবৃত্ত হয়েও কিশোর সমালোচক সাহিত্য বিচারের 
মূল মাপকাঠি কী হবে, সে বিষয়ে তখন বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে 


ম্ঘনাদ্দবধ কাব্য ও রবীন্দ্রনাথ £ ভারতী পর্ব ১৯১ 


পৌছাতে পারেন নি, পারা সম্ভবও ছিল না । “হৃদয়তাপের ভাবে ভরা 
ফানুস সালকচিত্ত তখনও মননের শিল।পথে নেমে আসতে পারে নি, 
উপরস্ত ভাবাবেগ ও বাম্পীয় রোমান্টিকতা তাঁর বিচারবুদ্দিকে অনেক 
স্থলে কুহেলিকাচ্চন্ন করেছিল । মোটামুটি ভাবে, তার চিন্তাপ্রণালী 
হদয়াবেগেৰ ছাঁরাই পরিচালিত হয়েছিল। তাই 'ভুবনমোহিশী- 
প্রতিভা” “অবসরসরোজিনী' ও 'ছুঃখসঙ্গিনীকে' নিয়ে কবি ধৃত্রসলিল- 
মকৎপুর্ণ অনেক মেঘমালাব সঞ্চার করলেও তখনও তা থেকে বধণ 
শুরু হয় নি। কিন্তু 'জ্ঞানাঙ্কুর ও এ্রতিবিস্বে'র অল্প পরেই যখন “ভারতী 
প্রকাশিত হল, তখন মাত্র ষোল বছবেক কিশোর রবীন্দ্রনাগ একেবারে 
খোদ মাইকেলকে নিয়ে পড়লেন এন, প্রতি সর্গ ধবে, চদিত্র শ্রেষণ 
কবে এবং ভাষ! প্রয়েগেব অসংখা দোষ দেখিয়ে €মেধনাদবধ কাব্ো'র 
মধ্যে এমন সমস্ত ক্রটি আবিষ্কার করলেন এবং ছিদ্রের প্রতি নিমম 
অঙ্গুলি সঞ্চেত কবলেন যে, লোয়ার স।কুলার বোডের কবরের মধ্যে 
বোধ হয় মৃত মাইকেল চমকে উঠেছিলেন | 


'মেঘনাদবধ কাব্যের (১৮৬১) প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রকাশের পর থেকেই মধুসুদ বাংল! সাহিত্যের সবচেয়ে বেশী 
আলোচিত কবি হয়ে পড়লেন ; এর থেকেই তার 'প্রতিভ।র মৌলিকতা 
ও অভিনবত্ব বোঝা যাবে । আধুনিক বালী সাহিত্যে কোন কবি- 
লেখকই মধুস্থদনের মতো! একই সঙ্গে এ নিন্দ। ও খ্যাতি ীন নি। 
তিনি যে অভিনব মৌলিকতার শজস্্র প্রবাহে বাডালীব দীর্ঘ- 
কালপ্রস্থত ভারতীয় হিন্দুসংস্ক'রকে ভাঙিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং 
তার স্থানে পশ্চিমলমুদ্রতরঙ্গবাহী অদুত জীবনরসকে সঞ্চারিত করতে 
গিয়েছিলেন, সে যুগে তার যথার্থ স্বরূপ অনেকেই ধরতে পারেন নি, 
এবং তার ফলে অতান্ত কাছ থেকে নিস্পৃহভাবে সাহিত্যের 
যথার্থ মূলা বুঝতেও পারেন নি। বিশেষতঃ উনিশ শতকের শেষার্ধে 


১০২ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


জাতীয়ভাব ও স্বদেশিয়ানার আধারে যে জাগরণ হচ্ছিল, তাতে আর্য- 
ও হিন্দুসংস্কতিবিরোধী বলে অনুমিত কোন ব্যাপাবই অধিকাংশ 
শিক্ষিত ব্যক্তির মনোরঞ্জন করতে পারে নি। সেই জন্য হিন্দুয়ানির 
একটি কল্পিত আদর্শ, যাকে নব্য হিন্দ্রসস্কৃতি বল! যেতে পারে, 
তারই নিরিখে অনেকে মধুস্থদনের “মেঘনাদবধ কাব্যের রসপরিণাম 
বিচার করতে গেছেন এবং এসম্পর্কে এমন সমস্ত মন্তব্য করেছেন যে, 
কাব্যবিচারে তার অনেকটাই অযুক্তিযুক্ত ও অপ্রাসঙ্গিক। সে-যুগে 
'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশের অব্যবহিত পরে ছুজনে এব প্রথম 
আলোচন1 ও ব্যাখ্যা-বিচার করেন। মধুস্থদনের সতীর্থ এবং ঘনিষ্ঠ 
বন্ধু রাজনারায়ণ বন্থু মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ কবে কবিকে ইংরেজীতে 
লেখা একটি এুঁদীর্ঘ পত্রে এর সমালোচনা! পাঠিয়ে দেন।৯ পরে 
সেটি বাংলাতে প্রবন্ধাকারে তার “বিবিধপ্রবন্ধে” (প্রথমখণ্ড ১২৮৯) 

যোজিত হয়েছিল ।২ যে-বংসর উক্ত ইংরেজী পত্র ক্ষুদ্র বাংল! 


১. মধুস্দন রাজনারায়ণকে “মঘনাদ্দবধ কাব্যের একখণ্ড পাঠিয়ে লিখে- 
ছিলেন, “ণ ৪0 100101)6 00 0175/0091% £01. ৮০01. 01 10201010 130 1901 
0715 [ 0006 1001)গ 0610019) 41111101509 06 001০ 216 ০01018]] 21)201- 
905 ৮1011 70৩ [0 13০2: ডা110101)০ €192 1৬014191901 0-801১0))] 
[02৭0০ ( তখন বাঙ্গনাবাধণ মেদিনীপুব ক্কুলেব প্রধান শিক্ষক ঙিলেন ) 17১ 
£০9৮ ০ ৭৮ 81001160120 117 [90120 10) (0০ 19017571960” নেব হয় এর 
পর রাঙ্গনাবায়ণ “মেঘনাদবধের দরাঘ সমালো5ন। কবে একখানি "বে চিঠি 
পাঠি.রছিলেন। এতে প্রশ*শ। ছিল যথেষ্ট, ক্রুটি গুলিও নিপুণভারে দেখান 
হয়োঁছল। চিঠি পেয়ে মধুহ্ছদন লেখেন, 0০914 200 10911) 1 151)105 
15০0] 6150 1690. 9081: 160601 2100. 5০6 11 7071700 0)০ 60 11)11)1 
01801 0 09510550695 91070] ০92১০ ১০1) 21)006 ]]) ৪ 0০21: 
৮1150. £01200. 1 200 1901 00 21] 09217020) 010. 2০101010)213) ৬10] 
চ0এ,. %০এ: 01301002 ০0910 17021:০ ঠা 1001) 0100. ডঃ ক্ষেত্র 
গুণের “কবি মধুস্্দন ও ত।র পত্রাবলী'-র ১৫৬ ও ১৫৭ পৃষ্ঠা শ্রষ্টব্য । 

২. এটি ১৮৯৭ সনে (১২৮৪) “মেঘনাধবধ কাব্যের সমালোচন।' নামে 
পু্ধিকাকারে প্রকাশিত হয়। 


মেঘনাদব্ধ কাব্য ও রবীন্দ্রনাথ £ ভারতী পৰ ১০৩ 


প্রবন্ধে আকারে প্রচারিত হয়, সেই বংসরই “ভারতী'র প্রথম 
সংখ্যায় লেখকের নাম গোপন করে কিশোব রবীন্দ্রনাথেব উক্ত প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়। তাবই বৎসবখানিক পুরে ভেমচন্দের 'বুত্রসংত!বে'ব 
প্রথম খণ্ড (৮৭৫, জানুয়ারি) এব আরও কিছু পবে দ্বিতীয় খণ্ড 
(১৮৭৭, সেপ্টেম্বর ) প্রকাশিত হয় । 

“মেঘনাদবধ কাণ্য' প্রকাশের পবেই কবিব স্বপক্ষে ও বিপাক্ষে 
প্রচব দলাদলি হষোছল । নব্যশিক্ষিতের একট। বড় অংশ মধুস্থদননকে 
ভোমব, মিপ্টন এ গায়েব সমকক্ষ মনে করে 'মেখন।দবধে'র উচ্চ 
প্রশংস। কবতেন, কেউ-খা কাঝোধ নান। দিক আলে।চন' কবে কেবল 
নিন্দাও করেছি.লন' তবে নানা আপত্তি সন্কে৪ অআ. নে কবিকে 
প্রশংসাই কবেছিলেন। সেই প্রশংসা শুরু হয় মেঘনাদবধ কাব্য 
প্রকাশিত হখাব অল্প দিন পর থেকেই । এ কাবোর প্রথম খণ্ড 
প্রকাশে (১৮৬১ জানুয়াবি, ১১৭৬, ১১এ পৌষ) দিন কয়েকেব মধ্য 
(১৮১১, ১১ই ফেব্রুয়'বি : ১১৬৭, ১র। কান্ধুন ) কালীপ্রপন্ন সিহের 
উদ্যোগে “বিষ্ঠেতৎসাতিনী সভ।'ৰ পক্ষ থেকে কবিকে সংবর্ধিত করা হয় | 
বোধ হয় আধুনিক যুগে গুণগ্রাহী বিছজ্জনের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে 
এই প্রথম কবি-সপ'না। সেই সবধনায় কালী প্রসন্ন কবিকে প্রশংসা 
কবে যে মানপত্র পাস কবেছিলেন, তাতে সাপাবণভাবে তিনি কবির 
বচন।র শিকল ঞুণকীতণ ৭ কেছিলেল। মধস্দন যে "অনুন্তম 
অশ্রুঙপুব অমিএাক্ষর কবিত"” লিখেছেন এবং বাংল। ভাষাকে 
“অনুত্তম মলঙ্কাবে অলঙ্টত” করেছেন, 'পটি কালীঞসন্নেব কাছে 
“অলেকিক” ও “অসামান্ত কাব” খঢে। মনে হয়েছিল। এব জন্থা 
কবিকে ঘূবক কালাপ্রসন্ন "৭ 'ভাষাব আদি কবি” খলে সন্মান 
করেছেন । এই মহাকাবোর ছারা “একাট নুতন সাঠিত্য শাঙ্গালা- 
ভাষায়” আবিকত হল, এবং “পুথিবীনগুলে যতদিন যেখানে বাঙ্গীল।- 
ভাঁষা প্রচলিত প,.ক্িবেক, তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার 
নিকট কৃতচ্গতাপাশে বদ্ধ হইয়া থাঁকিতে হইবে”- কাঁলীপ্রসন্ন এই 
ভাবে ও ভাষায় কবিকে সংদধ্ধিত কবেছিলেন। অবশ্য অভিনন্দনে 


১০৪ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


সমালোচনা আশ করা যায় না। তবু দেখা যাচ্ছে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে 
রচিত এই কাব্য থেকেই যে বাজ! সাহিত্যেব নবধুগ শুক হল এবং 
যেজন্য তিনি মধুস্দনকে “বাঙ্গালা ভাষার আদিকবি” অর্থাৎ আধুনিক 
বাজ সাহিত্যের প্রথম কবি বলেছেন, তাতে তব রসগ্রাহিতাই 
প্রমাণিত হয়েছে । এরপৰ হেমচন্দ্র ( 'মেধনদবধের' থিশায় সংস্করণের 
সম্পাদক ১, রাজনারায়ণ, বঙ্গিমচন্দ্র, র"মশচন্দ্র দত্ত, ব্রজেব্্রনাথ ধবল 
প্রভৃতি বাংলার শ্রেষ্ঠ বাক্তিবা “মেঘনাদবধ কাব” সম্পর্কে দখ 
সমালে।চনা করেন । সেই সমস্ত সমালোচনায় মধুন্ুদনেব বিচিত্র 
প্রতিভাব প্রতি যেমন সম্মান প্রদর্শিত হয়েছে, তেমনি আব।র জায় 
ভাব 1 হিন্দভাবের হানি হয়েছে বলে অনেকে তার বচনাব তীন্ 
সম[লোচনাও করেছিলেন । মধুস্তদনেব প্রথম সমালোচক ঠাঁবই বহু 
ও জহাধারী বজনারায়ণ বন্্__€স-যুগের বিখাণ বাক্তি, যিনি ব্রা 
ও হিন্দ্ু উ৬য় সমাজেরই শ্রদ্ধাভাজন হিলেন -তার সমালোচনা ও 
সাহিত্যবিচারশক্তির গপৰ মধুস্্নেব বরাবর খুব বিশ্বাস ছিল। 
“মেঘন।দবধে'র এক-একটি সর্গ রচনা করে মতামতের জন্য ত। 
রাজনারায়ণকেই কবি পাঠিয়ে দিতেন এবং তার মন্তব্যেব জন্যা সাগ্রন্ত 
অপেক্ষা করে থাকতেন । বাজনারায়ণ তিনবাব “মেঘনাদবধেৰ 
সমালেচন। করেছিলেন । প্রথমবাব “মেখন।দবধ' প্রকাশি'* হলেউ 
ইংরেজীতে বুদার্থ পত্র।ক।বে কাব্যেব দোঁষগুণ বিচার কবে মধুস্দনকে 
পাঠিয়ে দিয়েভিলেন। এটি বন্ধুমহলে প্রচাবিতও হয়েছিল । 
পবে এটি নাংলায় “মঘনাদবধ কাবোর সমলোচনা' নামে ১২৮৪ 
বঙ্গান্দে ( ১৮৭৭ ) ক্ষুদ্র পুস্তিকার আক।বে প্রকাশিত হয়। তব পর 
তার ধঁববিধপ্রবন্ধে'ব € প্রথমখও্) ১৮৮৬) অন্তভুক্তি হয়। এর 
পর “খাঙ্গালাভাষা ও লাহিত্যবিষয়ক বল্ুতা'র (১৮৭৮) এবং মৃত্যুব 
পব প্রকাশিত তাব “আত্মচপ্রিতে'৩ ( 'রাজনাবায়ণ বস্থব আ'খ্মচরিত' 


উল ক বক সা 


৩ এই আন্মচরিতের ভুমিকায় প্রকাশক বলেছেন, “এই আস্মচরিতেব 
যতদূর পর্যন্ত লিখিত হইযছিল, তাহ।র পবও ত্ভক্তিভাজন বাঞ্নারায়ণ বন্থ 
২৪।২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন ।” ১৮৯৯ সালে তাঁর মৃত্য হয়। গুতরাং তার 
আত্মজীবনীতে ১৮৭৫ সাল পর্যস্ত ঘটনাকাহিনী বিবৃত হয়েছে । 


£মঘমাদবধ কাব্য ৪ রবীজ্খনাথ £ ভারতী পর্ব ১৭৫ 


--১৯০৯) “মঘনদবধ কাব্য সম্বন্ধে সুচিষ্তিত অভিমত প্রকাশিত 
ফয়। এই তিনটি আলোচনা ১৮৭৫ থেকে ১৮৮৬ আন্দের মধ্যে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল । রচনা তিনটি বিভিন্ন সময়ের হলেও 
এর মধ্যে মোটামুটি সারৃশ্য মাছে । এ আলোচনায় প্রথমে ভিনি 
'মেঘনাদবধে'র শুাঁষা, ছন্দ, মোলিব তা, কল্পনার টচ্চতা ও মহত্ব সম্ব্গে 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে মাইকেলের কবি-প্রতিভাকে উচ্চ 
প্রশংসায় ভধষিত করেছেন । 
“বর্ণন।ব ছুট, ভাবে মাধরী, খরুণবসেখ গাতা, উপম।-উতপ্রেক্ষার 
নির্বাচনশক্ডি ও প্রয়োগনৈপুন্য আগ্তণাধন করিলে তাগাব “মঘন।॥ 
বধ” পাঙ্গল। ভাষায় অধিতায় কাব্য বপ্য়। পাবিণাণ ত ২৯০৫৮ 
এই হল তাব খির সিদ্ধ।গ | মিশ্টন ও বান্পশকিকে কবি অনেকটা 
কুতিত্বে লঙ্গে অনুমবণ করতে পেরেছেন বলে সমালোচক কবির 
প্রশা করেছেন । এর পব বালনাবায়ণ প্রত্যেকটি সর্গ ধবে বিশ্লেষণ 
করেছেন । প্রশংস! কিছু মাত্র! ছাড়িয়ে গিয়েছিল ত। অবশ্য 
স্বীকার করতে হবে। মধন্দদনেব এই কাবাকে তিনি ইলিয়াদ, 
প্যারাঁডাইজ লস;৪ এবং স্থলবিশেষে বাল্মীকিব মহাকাবোর সমকক্ষ 
বলেছেন, কোথাও ব। তাঁকে “বাঙ্গালা সাহিত্যের গেটে” আখ্য। 
দিয়েছেন। অবশ্য প্রশংসা করতে গিম়ে তিনি কবির কতকগুলি দোষ 
প্রদর্শনে সঙ্কুচিত হন নি। বামেব ভীকতা গ কোনলতা, লক্ষমণেব 
তশ্করবুত্তি, তার জন্য ফাক! দম্ভ এবং মিপ্টনেব শয়তানের সাক্ষাৎ 
প্রভাবে মাইকেল রাবণবশাদির গৌরবময় চরিত্র অঙ্কিত করেছেন 
বলে রাজনারায়ণ ভার প্রাতবাদ করেছেন 1৫ এরপর বিশ্লা ভাষা ও 


শ্পিপিশ 1 সপ 


৪. অবশ্য “বাঙ্গল। ভাষ। ৩ সাহিত্যপিষষযক বক্তৃতা'তে তার মনোভাব 
একটু ব্ধলে গিয়েছল। সেখানে তিনি মিণনের তুলনায় মধুস্দনকে 
কিছু নিরুঞ্ বলেছেন-_ণমিণনের :ঘবখপ ভাবের গ'ভীবতা, শব্দ বিন্বা।সেব রাজ- 
গাভীর্স ও রচনা ভ্ম্ড্ম।ট দুষ্ট হয়, খাইকেলের কপিতাঁতে ত তট। দৃষ্ট হয ন।। 
কিন্তু মিপ্টনের প্রাঞ্জলতার অভাব মাহকেলে পিলক্ষণ দৃষ্ট হয় ।” 

৫. কবি স্ব্দেশীয় লোকধিগের মনোরঞ্জনার্ধে রাম, লক্ষণ ও সীতার প্রতি 
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সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতায় বলেছেন যে, প্রথমে মধুস্দনের অন্ভুত 
প্রতিভায় হতচকিত হয়ে তিনি উচ্ছুসিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু 
“এক্ষণে নব প্রেমের মুগ্ধতা কমিয়ছে, এক্ষণে তাহার দৌষসকল স্পষ্ট 
বপে অনুভব কবিতে সমর্থ হইরাছি।” দেই জন্য এই প্রবন্ধে 
প্রশংসার বহব কিছু কমিয়ে দিয়েছেন, 

“তিনি বাঙ্গাল। ভাষার সর্বশ্রে্ট কন না হউন, তিনি একজন 

অসাধারণ কবি, তাহাতে আব সন্দেহ নাউ |” 
সেই অসাধারণত্থের বৈশিষ্ট্য হল “ভাবের উচ্চতা, বর্ণনার লৌন্দন, 
কারুণা-রসের উদ্দীপন 1” প্রধান দোষ-জাঁতীয় ভাবের অভাব. 
পাশ্চাত্য প্রভাবে হিন্দু আদর্শের হানি । 

“তিনি টাহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দ্িযাছেন বটে, কিন্তু সেই 

হিন্বু পরিচ্ছদেখ নিয় হইতে বোট পাণ্য,লন দেখা দেয়।” 
তার এই উক্তি একদ! খুব চলতি ছিল। মধুশ্থদন আশর্ষকুলরবি 
রামচন্দ্রে প্রতি মন্্নাগ প্রকাশ না করে বাক্ষসদেব প্রতি অধিকত? 
অন্থুরাগ ও পক্ষপাত দেখিয়েছেন, নিকুপ্িলা যজ্ঞাগারে হিন্দুব শ্রদ্ধাম্পদ 
লগ্গষণকে দিয়ে নিতান্ত কাপুকষেব আচরণ কবিয়েছেন, “ভবতারণ 
রামচন্দ্রেব হাতে খর ৬ দূষণে মতা হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে 
স্থপন”-_প্রভৃতি বিজ্াতীয ৬।ক্বে প্রতি রাজনাবায়ণ পাঠকেব দৃষ্টি 
আকষণ কবেছেন। এমন লি কবিকর্থণ মুকুন্দলামকে অধিকতন জাতীয় 
ভাবাপন্ন কবি বলে বাজনারাম়ণ ডাকে মধন্ছদনের চেয়ে বেশী সম্মান 
দিয়েছেন । এখানে দেখা যাচ্ছে প্রথম সমালে চন উচ্কুলিত ভাব 
তার 'নাঙ্গাল। ভাষা €« সাহিঙাবিষয়ক বক্ততা'ব যেমন হাস পেয়েছে 
তেমনি ভাব স্বাভাবিক বিচ।ববুদ্ধি খানিকট। খব হয়েছে তা অস্বীকার 


যতদৃব সাধ্য মমত। প্রদর্শন কবিতে কুটি কবেন নাই । কিন্তু রাক্ষসদিগের প্রতি 
তাহার আন্তরিক পক্ষপাতও গোপন রাখিতে পারেন নাই । মিলনের ক্রাইস্ট 
অপেক্ষা! সেটান নায়ক নামের অধিক উপযুক্ত, কিন্তু আমাদিগের কবিতে ও 
তাহাতে প্রভেদ এই যে, মিপ্টন অজ্ঞাতসারে এই প্রমাদে পড়িয়াছিলেন ; 
আমাদের কবি জানিয়! শুনিয়া এ প্রমাদে পড়িয়াছেন।” 
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করা যায় না। তানা হলে খব-দূষণ সংক্রান্তি হাস্তকর মন্তখ্য কববেন 
কেন? তার মতে কবির পক্ষে তাঁদের সাক্ষাৎ স্ব্গবাঁস দেখান উচিত 
ছিল। এধরনের মন্তব্য রামগতি ন্তায়রতেৰ লেখনামুখে আত্ম প্রকাশ 
করলে আমবা বিশ্মিত হতাম ন।। কিন্তু প্রাচা ও পান্চাতা ৬য় 
সাহিত্যে অতিশয় অভ, বাঁজনারারণের হিন্দুধনঘে বা এ খবনের 
মন্তব্য আমাদের বিস্মিত করে । আসল কথা, সেকালে নব্য হিন্দুধর্মের 
বাড়াবাড়িব ফলে কাবাসাহিতাকে হিন্দুধর্ম শাঁমক গজ" দিয়ে 
মাপবার প্রক্রাষ্টায়” নীভিন প্রাবলা দেখা দিয়োনগল 1৬ হিন্দুধমেৰ 
শ্রেষ্ঠতা' (১৮৭৩) এব” বৃদ্ধ [হন্দ্ুব আ।শীব (১৮৮৭ )৭ মনীষী 
রাঞজনাবায়দ 'মেপনাদবধ সংক্রান্ত ঘিঙায় বাবেব আনপাঃনায় জাতীয় 
ভাবোদ্দীপক হিশ্দু সংস্কারের ছাবা অধিকতর প্রভাবিত হয়ে সক্ধী্ণ 
হিন্দুরানির ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ থেকে মধুস্ুদনের বামরাবণাদি ৮বিত্র বিচার 
কবতে গিয়ে আ শিকভাবে ব্যর্থ হযেছেন একথা অস্বীকাঁব কর।যায় না। 
সময়িক পে ৫মঘনাদবধে'র প্রথম সমালোচন: প্রকাশিত হয় 
১৮৬১ সালের আবাঢ় সখ্য'ব “বিখিধাথ সংগ্রহে । লেখক ছিলেন, 
সম্পাদক কালী প্রসন্ন সিংহ । সোচ্ছাপে তিনি লিখেছিণেন, “বাঙ্গ'ল। 
সাহিত্যে এবম্প্রব'ব কাবা উদিত হইবে, বোধ হয মবস্থতীও স্থাপ্সে 
জাঁনিতেন ন1।” বিদ্ঠোব্সাহিনা সভাঞ তান যে মানপ এপাঠ করোছালেন 


৬. “মেঘন। "বধের সমা.লাচনায় বেশে খানে বাদনারাষণ ভিন্দু পাব 
পেয়েছেন েথানণে কাব/টির বিশেষ প্র ত। কবেছেন_ এক বাবেন প্রধান 
গৌরব এই যে, ইহার হিন্দু আচাব প্রান» +ল ছশ বার্দিত হইয়াছে 

এতে তান গতির «* স্ণব ভগ্য মহান অমিত গাল ,শব গ্রশ্ 
করেছিলেন, "মুসলমানদিগেব যেমন টয২(101791 1181101)17০021) রি 
0180101, নামে জাতীয় সভা, ভাবতপ্রবাসা হ'রাজধগের য্ষেন £১2৪1০- 
[10191 10610 550 £৯১১০০৫৪1০) নামক জাতীয় সঙ, 'ফ্ারঙ্গীদগের 
[01951217415] 4৯10610-0501917 49590190801 নামক যেমন জাতীয় সভ। 
আছে, আমাদিগের ইচ্ছা সেইরূপে হিন্দুিগের একটি জাতীয় সা সংগ্থাপিত 
হয়।” 
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তার মাস তিনেক পরে এই সমালোচনা প্রকাশিত হয় । তখন অনেকে 
মপুস্দনের এ কাব্য যথাযথভাবে পডতেই পারতেন না, রসগ্রহণ তো 
দূরের কথা । অধিকাংশ পাঠকই এ কাঁব্যেব নিন্দা করতেই অভ্যস্ত 
ছিলেন। সেই সমস্ত নিন্দাকে লক্ষ্য করেই” তিনি মধুসুদনের প্রতিভাকে 
হোমক, ৬জিল ও মিল্টনের সমকক্ষ--_কে1থাও কোথাও তাদের চেয়েও 
উৎকৃষ্ট বলতে কুষ্ঠিত হন শি। বলা বাহুল্য «-ও রাঁজনা রায়ণের প্রথম 
মম।লৌচনাব মতে নব প্রেমের মুগ্ধত।'বশে লেখা । তীর এই অত্ি- 
প্রশ দ। নিয়ে সমকাদ্টীন 17,757 1২6107৮6৮ ( খ্রীস্ণন পাদ্রী লাল- 
বিহাক। দে সম্পাদিত ) এবং 72211 187206-এব মধো বিছু উত্তপ 
বাক্যাখনিমঘ হয়েছিল । “লিবিধার্থ সংগ্রহে প্রকাশিত কালীপ্রসন্নেব 
মাইকেল-প্রণস্তিকে তীত্র ভাষায় আক্রমণ কবে 17924714৪7 
1077761-এ মধুস্থদনেৰ [নন্দাবাদ প্রচাবিত হয়।৯ অবশ্য হবিশ 
মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 701 721706 17725787২2091779-এব 


৮ “হায় এখনও গনেকে মাইকেল মধুক্দন দন্ত মহাঁ*যকে চিনিতে 
পাবেন নাই | শ"সাবেব নিয়ম এই, প্রিষবস্ধুব সন্িত নিয়ত সহবাস নিবদ্ধন 
'তাহাব প্রতি ৩৩ শ্মাদর গাকে ন।, পরে বিচ্ছোদই তদগুণরাক্গিব পরিচয় প্রদান 
কে, তখন ছামর। মনে মনে সসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি?” 

৪. 11107016017 01 00০ 72120) 0৮৫ 927/27 0/145 10 00601 
0111)0% 9:013)011010-% 01 1017 1)011, 11012111500 70 0108 ০ 
11020,01১ 751] 01701711003) ৬৬০ 081) 01)15 20008010110] 015 
৪1005710 [নে ৬ঠ১এে 04 02512 195 50091901775 0720 011৮ £01101010017 
ড/,) 172৮ 5৫0 03৩), 01৮55 ৪1১ ৪১ ]0050৭ 02 00 130106.11 1500- 
[1001 15000151১2৮ 1155তা 1660 11)601112010015 9. 1172 01 07৩ 
07, 6] 011,011) 01 1211১173210. 77272 7২67০/72-এর এই 
টদ্ধত্যপুণ মন্তব্ের বাবে 12280 £)2% লিখেছিলেন, “80176 1061007 
(০১1১০ 701. 1৩0108135 1007 1001,0% 015 110 01) 71050109000 04 
0:091101১ 0101707101৭ 01 010 772৮5972712 1920 006 101091) 11 
10000 12701)0 9015 00 0100100110৭ 70012 10021) 00০ 7000115% 01 
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অন্ুদার মন্তরব্যেব কঠোর প্রতিবাদ প্রকাশ্তি হয় এবং মধুস্থদনেব উচ্চ 
প্রশংসা করাব জন্ঠ “বিবিধার্থ সংগ্রহ'কে সমর্থন কবা হয় । পবে এই 
নিন্দ।-প্রশংসাব স্ুব ক্রমেই চড়তে থাকে । মাইকেলকে তখন কেউ 
কেউ বাংলাব মিণ্টন বলতেন বলে সমালোচক ভাব নিন্দা কবেছ্েন। 
মধুগ্দনের সাহিত্যরচনা এত উঞ্চচ্থল যে তিনি কাবাসাঠিহঠেব কোন 
নিয়মকান্থুনই মেনে চলেন নাঁ। একপ উতৎকট ঘেচ্ছাচাবিতা শুধ 
গায়ঠে-শেক্সপিয়বের ক্ষেত্রেই মানা । কিন্ত 1107. 1706129691- 1116 
117. 10010 75 8110015% 1001019101০. এই সমন্ত আলোচনায় 
দেখা যাচ্ডে ধাবা মখস্সদনেব দোষ দেখাতেন. তাব। কপিব খেপনে য়! 
'বগব এবং আাব বচনাষ ভিশ্দট ৪ জা।হীষ স ঙুতিল আঅভাণ এই 
26 বাপাবঝকে ববদাস্ত কবতে পাবতেন না। 

১৮৬২ সালে নবীন ববি হেমচন্দেৰ ওপর মনা বধ কাণ্যেৰ 
পথম খণ্ডে দ্বিতীয় জর সবণ সম্পাদনার শা অশিহ হয । এ সংবাদে 
মাইকেল ও খুন আম্বগৌরব পেধ কাবেডলেন 1১০ উতত জাতক হন 
করি হমচণ্র মপস্পশের গুশগন। সসঙ্গে প্রথমে গনি খাসৰ ছন্দ এবং 
নখুন্দনের কবিতশক্তিপ ছটি পরশ পেশি ১)--৩জবি ত। ক উক্দাধবতা 
অর্থঃ খিডিআ কথার ঈচ্চ পশ সা [দেছিলেশ। অপশ্য 'মে্ঘলাদখরধেোর 
সঙ্গে “নহাত্া মি্নব বচহ জগদিধ্[া৩ মঙ্গাকাদপার” তুলনা! চলতে 
পাঁবে না । "ভাব তলনাষ 'মেঘনাদবধ" “শতমোজন অন্তরে অবস্থিতি 

১০. ১৮৬২ সালেব 9ঠ শন ণক পন্জে নিশি বাঁচনাবায়ন-ধ লেখেন, 
[12101570 7 ?0116 0700612৭১70 53100 11100005210 
27901 13 ২, 1)0৭ ৮106 শা! 71010571165 01 [ম৩1900। 9৮100 118 041 
ড০1.01073017061) 61056111১0৮ 010 00600 10 110 19107504৩, 
খে-যুপে এই ৭০2] 8 £&১ -দেখ - 5 কতট। শাঁকি ও শ্রছ্ধ। হিল, "| রবীত- 
নাঁথের “ভুবনমোহিনী প্রতিভা” সম্পর্কে "ীবনম্মতি'র কৌহুককব বিববণী 
পডলেই বোঝ। যাবে । প্রবৌধচন্্র ঘোষ যখন কিশোরসমালোচকে বললেন যে, 
একজন বি. এ. লা" প্রবন্ধের প্রতিবাদ লিখছে তখন কবির বিপন্ন মনোভাব 
জীবনস্থতিতে স্পষ্টই প্রকাশ পেয়েছে “বি. এ, শুনিয়া আমার আর বাক্য- 
স্ষৃতি হইল না। বি. এ. 1." *” 
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করিতে পারে কিনা সন্দেহ ।” ভারতচন্দ্রকে হেমচন্দ্র অতিশয় শ্রদ্ধা 
করলে ও (তাকে তিনি “অদ্বিতীয় লেখক” বলেছেন) মধুস্দনকে মধ্যবিৎ' 
অর্থ।ৎ মধ্যম শ্রেণীর উর্ধ্বে স্থান দিতে নার।জ ছিলেন । তাঁর মতে কবি 
মাইকেল যেরূপ কনিত্বশক্তি সম্পন্ন তিনি যদি তাদৃশ সুলেখক হতেন 
“তবে আর তো ভার কথা ছিল না।” এখানে তরুণবয়স্ক হেমচন্দ্রের 
একটা বড় রকমের ভূল হয়েছে । কবিত্বশক্তি ও স্থলেখক হবার শক্তি-_ 
এ ঢুটে। কি পুথক বুত্তি? ধার কবিত্বশক্তি 'শাছে অথচ তিনি স্থলেখক 
নণ, এ ধবনের মন্রবা স্ববিরোধী । ভারতচন্দ্রের অদ্ভুত সরস রচনার 
তুলনায় মাইকেলের ভাষা প্রন্ৃতি নীরস ও কঠিন বলে মনে হলেও 
হেমচন্্র এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, “বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের নিকট মেঘনদবধ 
কাবা যে খিষ্ঠাপ্রন্দর অপেক্ষা সমাদৃত হইবে তাহ।তে আর সন্দেহ 
নাই ।”" এব পর “মেঘনাদবধে'র চতুর্থ সংস্করণে (১৮৭৪) এই ভূমিকাটিকে 
হেমচন্দ্র ঢেলে সেজেছিলেন এবং কবির ভাষ। ও ছন্দগত ক্ুটিবিচ্াতি 
দেখালে « আন উচ্ড্সিততভাবে মধ্স্থদনের কাবারস ব্যাখ্য। করেছিলেন। 
তখন তিনি বুঝেছিলেন, £বিছ্যান্্ন্দরের মঞ্ুভাষা যতই কর্ণতৃপ্তিকর 
ভোক ন। কেন, “বিগ্যান্ুন্দরের শব্দাবলীতে মেঘনাদবধ পিবচিত হইলে 
অঠিশয় জঘন্য হইত । মুদঙ্গ এবং তবলার বাগে ন্টাদিগেরই নৃত্য হয়, 
কিন্ত ভরঙ্গবিলাসী প্রমন্ত যোদ্ধাগণের উৎসাহবধন জন্য তুরীভেরী 
এবং ছুন্দরভির ধানি আবশ্যক । ধনুষ্ট'কারের সঙ্গে শঙ্খনাদ বাতিরেকে 
ন্রশ্বান্য হয় ন।” সমস্ত দিক বিচার করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হন, “ধঙ্গভাষায় ইহা তুল্য দিতীয় কাণা দেখিতে পাওয়া যায় না।? 
একাব্য কেন ভাব খাঁছে অধ্ততীয় বলে মনে হয়েছে সেই প্রসঙ্গে 
হেমচন্দ্র মধন্থদনের অনামান্য কবিতরশক্তির বিস্তর প্রশংসা করেছেন । 
মধুন্তদন এতে নানা রসের সমাবেশ করেছেন। তার মধ্যে বীর ও 
রৌদ্ররসে এই কাব্য অতুলনীয় । এর ছ।রা বাংলা ভাষার শব্সম্পূদ 
বৃদ্ধি পেয়েছে । বিচিত্র কল্পনাশক্তির সাহায্যে কবি “ব্ব্গমত্যপাতাল 
ত্রিভুননের রমণীয় ও ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহকে” একত্র করতে 
পেয়েছেন। এ কাব্য পাঠে মনে যুগপৎ বিস্ময়-ক্রোধ-করুণ ভাব 


“মখনাদবধ কীব্য ও ববীশ্রনাথ 2 শাবতা পব ১১১ 


উদ্রিঞ্ত হয় এবং তাৰ ফলে মন আনন্দবসে আভাষক্ত হয়! কবি- 
€ক খাল্সাকিব কাব্যোগ্ঠান থকে পুষ্প চয়ন কবে মুস্থদন অপুব 
মল্য গ্রন্থ ককেছেন। হেমচগ্্র এহ বেশিষ্ট্ের প্রতি গুকত আবোপ 
কবেছেন। তাঁব দ্বিতীষবাবেব ুমিকাটি অনেকটা যুক্তিসঙ্গত | 
কাব্যটিব সমগ্র বসমুতি তখনও হেমচঞ্দ্েব কাছে উদ্ঘটি* ন। হলেও 
তিনি বাজনাবধণেব মতে। হিন্দু মনোভাবের দাবা ততড। ৬৩ঙাবি ৩ 
হন নি এট।ই প্রণ সাব কথা । এই প্রসঙ্গে বস্কিমচন্দ্র ও বমেশচক্ছ্রের 
মধুস্দন-বিষষক মঙামতেব চগ্লেখ কৰা গ্ুয়োজন। 

1:15 ০2151555205 পন্রে (1871) ৬০|, 525 1০, 104) 
'132105911 110510601 নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । 
সে-যুগে এ পঠিকাব লেখকদেব নান থাক না। এ্তবাং উক্ত 
পত্রকাষ প্রকাশিত আধকা,শ প্রধন্লেখক্বে নাম নিধাবণ কবা 
বশেষ আবযাসাধা বাপাব | [কন্ক কাগজেব কঙপক্ষ পবে "১০1০০- 
[10105 11012011170 (:910701155. 1২০৮1০৮৮ নামে যে প্রবন্ধব-সংকলন 
প্রকশ কবতে প্রস্থ হয়েছিলেন এব যাব একটি তালিক। পুবে 
*ব।শ ববেছিলেন, তাতে “ই প্রবদ্ধে লেখক হিসেবে বঙ্কিমচদ্দ্রের 
নাম পাওয়া যাচ্ছে ।* এই প্রধন্ধে বন্িমচন্দ্র বালা মধ্যযুগীয় ও 
আাথনিক সাহিত সনন্ধে সক্ষিপ্তু, যু্তণি মতামত দিয়েছেন । 
ম[%”ন জন্বন্ধে তাৰ অভিমত অত্যন্ত পবিশিত। ধাবা মধুস্ুদনকে 
ক[ণিদাসেব সমপধ।যে নিতে যেতে চান এন যাবা কবিকে নিত।স্তই 
/১.০015101 লে নিন্দ। কবতে ইচ্ছুক, বঙ্কিম এই ছুহ মতেবই এঞতিবাদ 
কবেছেন | 


701 00191502 ৬৫ ০৮০৩ ছক 11) 10621010015 900 ৬111 
7.171061106 18] 0020. +৮191010 016110-5 ৬2 ৭12. 106 012- 
09120 60 10121 13107 07001762169 0০9৫০”? * 

*এই স"কণন “কান কাবণে প্রবাশিত হয নি। 

১১,5১5 2%2 16667 5--93াুোত। 52006102510410102, 
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১১২ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবির সমপর্যায়ের না হলেও বাংল! সাহিত্যে যে 
তার প্রতিভা সর্বশ্রেঠ (“75 11566011001506 20 3605911 
[12180016195 1988091)5 0176 171617650% ), সে বিষয়ে তার 
কোন সন্দেহ ছিল না। বাল্সীকি প্রভৃতি থেকে কিছু কিছু নিলেও, 
£][1)2 1900100 151175 0৮18 ৮৪011 0010 17025101175 60 2189৮ 
একথা ঘোষণা করতে বন্িমচন্দ্র কুগ্ঠিত হন নি। পাশ্চাত্য থেকেও 
কবি প্রচুর উপাদান নিয়েছেন বটে, কিন্তু ব কিছুকে অত্যন্ত সার্থ- 
কতার সঙ্গে অঙ্গীভীত কবাত সক্ষম হয়েছেন (“45810011650 
810 170906 1019 051 1005 01 171৭ 19695 ৮৬18101) 100 179৭ 
9161” ) এবং এটি যে আধনিক বাংল! সাহিতোব সবচেয়ে মূল/বান 
গ্রন্থ (41103 700ো0 15 01) 072 ৮৮170]2 010100095 ৬৪171901015 
৮011 11010100011 13000011 1107190910,) তাতে ভার কোনি 
সন্দেহ ছিল না। কাবাপধিবল্ননা, লৌকিক ও অলৌকিক বর্ণনা, 
চিত্রকল্প, গভ্তীক্তন্দ এবং শন আন্িবেশের যাথাখ্য--লবোপবি 
অমিত্রাঙ্চব ছন্দেব গুকহ বচিমচন্দ থাকার কবে নিয়েছেন । অবশ্য 
মাই/কেলেব বচন।ব ক্রুট সঞ্গর্ধে তিনি নীবব নন । খিনা কারণে 
আড়ম্ববপুণ বাক্)ব্যণহাব, একই চিন্রক্মেধ পিবর্তিজনক পুনাগুতু্তি 
ইত্যাদি দেখ বঞ্ষিমচতন্্রর কাছে অধিব্কতর ক্রটপুণ মনে হয়েছিল। 
অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে কোমব, বান্মীকি, কালিদাস, মিপ্টনের কাছ 
থেকে পিছু কিছু টপাদান গ্রহণ কবছিলেন বলে মাইকেল সম্পকে 
বঙ্কিমচন্দ্র একটু কঠোর অভিমত প্রকরণ করেছেন_ ০ 19 1৫ 
21609010111209010 01 1910518115]0. তার এ মন্তবা যুক্তি- 
সঙ্গত নয় । কবির। পুবস্ববীব কাঁচ থেকে খণ গ্রহণ করলে তাদের কি 
কুষ্তিলক' বল। যায়? মধুসুদনেব চিঠিপত্র থেকেই দেখা যায়, নিজের 
কাব্যকে পুর্ণতর করা অভিলাষে মধুসুদন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য কাব্য 
থেকে প্রয়োজনমতো উপাদান গ্রহণ করেছিলেন । বাল্সীকি-ব্যাস- 
হোমরকে বাদ দিলে পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ কবিই কি কুস্তিলক বৃত্তির 
অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবেন না? অবশ্য মাইকেলের মৃত্যুর পর 


মেঘনাদবধ কাবা ও রবীন্দ্রনাথ £ ভারতী পর্ক ১২৩ 


অভিভূত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যা! লিখেছিলেন, বোধ করি বাংলাদেশের 
কোন কবিমনীষী সম্বন্ধে তিনি সেবকম উচ্ছাস প্রকাশ কবেন নি। 
১৮৭৩ সালের ১৯ জুন (১২৮০ সন, আবাঢি) মখুস্পনেব মুক্তা হয়। 
বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮৭ সনেব ভাদ্রেব “বঙ্গদর্শনে' লিখেছিলেন, “যদি কোন 
আধুনিক ধিশ্বর্ব-গধিত ইউবোগীয আমাদিগেব জিদ্ঞাসা কবেন, 
তোমাদের আবার ভবসা কী? বাঙ্গালীদেব মধ্যে মন্তরধয জন্মিয়াছে 
কে? আমবা বলিব, ধর্মেপদেশকেব মধ্যে শ্রীচৈতন্ত দেব, দার্শনশিকদের 
মধ্যে বঘুনাথ, কবিব মপো শ্রীজয়দেব ও শীমবুন্থপন 1 তাব এ 
মন্তব্য শুধু ভক্তির উচ্ছাস নয়, অঠিণয় যুক্তিপূর্ণ এতিহাসিক 
তাৎপযময়। বস্ততঃ বাংলার শিল্পবোধ ও বসন্ুভৃঠিকে শখদেব ও 
মধস্থদন গভীবভাবে প্রভাবিত করেছেন -অবশ্ঠ ছুজনে ছিলেন ছুই 
বিপবীত মেকপথের যাত্রী । উক্ত আলে।চন।ৰ উপস হাবে বঙ্গিমচন্ত্র 
বলেছেন. “কাল প্রসন্ন__-ইউবোপ সহায়_স্ুপধন বহিতেছে দেখিয়া 
জাতীয পতাকা উড়াই্য! দাও__তাহাতে নাম লেখ শ্রীমনস্থদন 1” 
অবশ্য কবির প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধ৷ প্রকাশ কবলেও বন্ধমচজ্ঞ বোধ 
হয় কবিব অমিত্রাক্ষব ছন্দেব ততটা অন্ুুবাগী ছিলেন ন।। সমস্ত 
কাবাটি একধবনেব ছন্দে বচিত ভয়ায় 'এটি কিছু একঘেয়ে ও 
ক্লাক্তিকব হয়ে পড়েছে, অন্ততঃ এ ধবনেব ধাবণা াব মনে বন্ধমূল হয়ে 
গিয়েছিল । হেমচান্দ্রে 'বৃত্রপ, ব' (প্রথম খণ্ড ) সমালোচন। প্রসঙ্গে 
( “বঙ্গদর্শন ১১৮০ ) উতক্তুকাবা প্রাচীন 'ভাবতীষ বাঁতিতে অর্থাৎ নাশা 
ছন্দে লেখা হয়েছে খলে তিনি তব বিচক্ষণতাব প্রশ,সা কবোহেন১১ এবং 


১১ “ইউরে।পে এ বিষয়ে একটি কপ্রথা আছে ১ একটি ছানা এব -একগানি 
বৃহং মলা ব্য বচিত হইয। থাকে হং1 শাঠদমাছে আত্িসব বো হষ। 
পচ ২ [7 তক ৩7 হই ডান মহ 57 শে হাতত ৮15? &ন। 
'্াাষ্টাপাঙ্ পাডয। উঠি) পানে লা দেখ] শ্াচান প্রদাটি ভাব নে 
সগে ঢন্দ পবিবর্তন হয় । মাইকেল মধুক্দন দন্ত দেশী প্রথা পরিত্যাগ কাবয়া 
ইউরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া ত্বপ্রণীত কাব্যসকলের কিঞ্চিৎ হানি 
করিয়াছেন।” ( বঙ্গদর্শন, ১২৮১, মাঘ-ফান্তন ) 

৮ 


১১৪ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


নধুত্দন পাশ্চাত্য মহাকব্যের আদর্শে শুধু একপ্রকার ছন্দে মেঘনাদবধ' 
লিখেছিলেন বলে বঙ্কিমচন্দ্র সে প্রথা অনুমোদন করেন নি।১২ 
প্বীনচন্দ্রকে ও ববতক" বচনাকালে তিনি এই উপদেশ দিয়েছিলেন | 
বল। বাহুলা স।হিত্যরস ও তনব্ববিশ্নেষণে অতিশয় অভিজ্ঞ বন্ছিমচন্দ্র 
“মেঘনাদবধ কাব র ছন্দের নৈশিষ্ঠা ধরতে পারেন নি। তাঁর ধারণ।, 
নিরবচ্ছিন্ন ভাবে 731910]0 ৮০:১০-এস বাবহ|রের জন্য 22122/59 
1,095 এবং একমাত্র অমিত্রাচ্মব ছন্দকে বাহন করার জন্য “মেঘনাদবধ 
কাব্য শ্রতিম্তখকর হয় শি। পিন ছন্দ, বিশেষতঃ মিত্রাক্ষর 
ছন্দ (নবীশচপ্দকে তিনি মিজাক্ষর ছন্দ ব্যবহারের উপদেশ 
দিয়েছিলেন) বাসহাব না কবলে ₹হাকাব্য নাকি ক্লাস্তিকর হয়ে পড়ে। 
তার এ অভিমত» যে কোনওভ্রমেস্থ যুক্তিসঙ্গত নয়, তা পাঠককে আর 
ব্যখ্যা করে বোঝাতে হবে না। মিল্টন ও মধন্ুদনেব কান্যছুটি 
একই প্রকাণ চন্দ্র ক্রগ্ত স্থবখপ 9 হতে পারে নি, এ ধারণ। সম্পূর্ণ 
ড্রান্ত। বৈচিত্র সগ্রির জন্য বিশিন্ন প্রকার ছন্দের কোনও প্রয়োজন 
দেই। অমিত্রাক্ছর ছন্দের মধা দিয়ে রচনাবৈচিত্রার দ্বারাই রস- 
বৈচিত্র্য স্য্ি করা যায় । সে যাই হোন, বঙ্গিমচন্দ্র একাধিক স্থলে 
মধুন্ছদনের 'মেঘনাদবধে'র আলোচনা করেছেন এবং বিশ্লেষণী রীতির 
ছারা তার গুণাগুণ পুথগভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন । তবে এ 
মহাঁকবোর মূল রস ও গুঢ় তাংপধ তিনিও ধবতে পারেন নি, অন্ততঃ 
স সন্তব্য ৫ অ।লোচনার মধ্যে তার কোন ইঙ্গিত নেই। 

সে যুগেব সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্ুপরিচত 
এনং জ্ঞানভূমিষ্ঠ চিন্ত।র ছারা যৌবনেই যিনি প্রবীণত্ের গৌরব লাভ 


১২. নশীনচন্্রকে প্রদত্ত তার উপদেশ, %13191)10 ₹০156 15 1600£111990 
79 [0101701-1)171710 00667% 11) 1[7711517--006 1615১ 02100210]% 
পি 01577116069 7301127%11 29105, 17. ৩. 7৫ 21019 1199 12218 
21510 60 1700005 5012)00101175 0৫ 16-006 2৮617 1115 51002551105 10981) 
90101690 2 2. 121772100116 ৪901150০৮06 12177171819 101070 2100 
০ 0100105-, নবীনচন্দ্রের রচনাবলী, সা. প. সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬৩ 


মেঘনাদবধ কাব্য ও রবীন্দ্রনাথ : ভারতী পর্ব ১১৫ 


করেছিলেন তিনি রমেশচন্দ্র দত্ত । তার 7116 14651211765 0 
8577227 গ্রচ্থে১৩ মধুস্দন জন্বন্ধে তিনি বলেছেন £ 


700012)8 10 0০ 20002121010 02 00513606৭11 116219- 
চাদে ০7 2119009,01 0110 58101] 26 0৩ 215417790- 
160 4501) ৯০105010015 2 210৭0000606 6010 ১০, 
715109১৮130 6018 1০01 82110 01201651810 06 5021]11) ০ 
11] 1176০ 11070 ৭ 5105 01 115 1626 আর] আর 
10112 এ *07720,01 5 01 ৮ (1001 41,011 21] 2৬০ ৮5111 111.) 
1. ৬ 1051 ৮৭1 ৭0] 11111) 0150 71 07106113]% 1১11,- 
70710000116 1010 20111017109 100 5100560. ও ৬০োঠান 0 
*০1% 111২) 1710015 5000110 0]% 10000 10115176560 2” 
16৭16, 11191 10৩০ ০৮০1 115০০ 110 ৬০২১ 41100110 277, 
191)095 , 17010009 17,1010 01 1741১০১1)৩০:, 


এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে মধুস্দনের অতি রমেশচঝ্রেব 
কতটা শ্রদ্দাভক্ত ছিল। তাকে তিনি ব্যাস, বালীকি, কালিদাস, 
হোমর, দান্তে এ শেকুপ্য়রের পবেই স্তান দিয়েছেন । কিন্ত মিল্টনের 
কোন উল্লেখ করবেন নি এতে মনে হচ্ছে তিনি নইশবলকে বোধ হয় 
মিপ্টনের সমতুল্য মনে কতেন । তাব এ অভিমত মে-খুণেব পাশ্চাত্য 
শিক্ষায়-মজিভকচি এপ” তাবঙায় এতিহে শাধশ্থাসা বুখসম্্রদাযেন 
মনেব কখ! বলে ধরে নে গা হেতে পাবে। 

আচাষয প্রজেম্দ্রনাথ * লস সঙ্গতি € দাশনিকতাব দৃষ্টিকে ৭, 
বিন্বেতঃ হেদ্েলায় তবে আদশে ৫মধনাতবধোর অস্তনিহিত তৎপধ 
ধাখা। করেছিলেন । মিন্টনৈব আদর্শে লেখ। মেঘনাদবধ ক1বে।' 
তিনি বিপকীত ও বিচিএ অহ ৫৪ বশান স্ব, প্রতাক্ষ কবেছিলেন _ 
ফাকে তিনি আনব্জীব* বর শিজপতীক হিমেবেত। পাহণ 
করেছিলেন । 'মেঘন।দবধ কান্য'কে চিক এই ধখনের মননধর্ম 

১৩, 1), 1761 017০ ০ 157701--121 010] (15668711550 (1002 00 
(175 70:65006 095 আঅ10 ০০01005 ৬স0৪০65 00] 00৩ 0০5৮ জুতো, 
[0 4৮:0৮ 1096 021০0551877 ( রমেশচন্দ্রের এ গ্রন্থের প্রথম 

স্বরণ তার নামের ইংরেজী আছাক্ষর সহ প্রকাশিত হয়। ) 


১১৬ সাহিত্যঙ্লিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


দার্শনিক প্রত্যয়ের দ্বারা সে-যুগে বা পরের যুগেও বড় কেউ আলোচনা 
করেন নি। আচার্য শীলের মতে £ 
£71)6 71০81752209072 01701010861] 17010050021) 10000 
15 0175510 106 1) 56516 2100 00100190101) 11)0061) 00০ 
হোত] ৮৮01] 0 0০ 7100 15 0:1500. 1010 50,001 
011217078] ০9771525.--৬৬16) 7/010179.61 11001707577001 1006, 
6172 00180110101 10106 17101 15 00050167701 01 019০ ০191 
[70০01701185 711229.05 101১০ 15011 [য় 11110010105 091)101 
নিট 00০ 0105৭1091 010006 00 0106 [00101 1019601010১ 10010 
02050001101 0১০ 0195510 ০011500901010১-11001617 01 50- 
".. প্র০১ 01) 005 ০% 17801751700 15 001৮ ৭011 1 011 01010, 
[01)০ ০01071))1151116 01 [0110 ১1190118060] ৮101) 015০ 0800- 
[2], 01 1116 91110] 10005 00719010) 01 06 
12117001190 7, 06 ৮70501310৭1 এন 0০110010৮90 ৬10) 
(0০ 10110101071 0110 011০ 201007150৩1 2 01517000 02110 
71) 01১10 কডা000]1 0 07705121155 ৮ নগেন্নাথ 
[সামেব 'মধুষ্মনি থেকে উদিত 1) 
বলাই বালা, এখানে দার্শনিকস্থবলভ মনননুক্তিব ওপবন অধিকতর 
ঝেঁক দিয়ে 'তন্ৃদর্শনেব পটভমিকায় কাবা বিচার করা হয়েছে । তা 
হলেন দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ এ কাব্য ও কবিদদয়েব তলদেশ পর্যন্ত 


প্রজ্ঞার আলোক নিক্ষেপ কবেছেন । 

মাইকেল সম্পকে আর একজন পুরাতিনপন্তী লেখকেব পথা উল্লেখ 
কবে আমর! ববীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে যাব । পণ্তিত নামণ হাায়রতু 
সংস্কত কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন | বিদ্যা লাগবের স্নেহচ্ঠায়াতলেই 
ভাব বিদ্যা ও রচসাশক্তির বিকাশ হযেছে । বস্তঃ তান বালা 
ভাশা « বাজ্ছাল। তাতিজাপিষয়ক গ্রন্থ (ই টিভগখ 05০ সাজা। 

১৪, নী গস গখম ভাগ ১৮২১ মালের শ্রাদল দা ]শিহ হব। 
এতে বাংল ভ1ষাঁব উৎ্পণ্ি থেকে রামপ্রপা্ধ সেন পর্ন শাখল। আভিত্যোর 
ইতিহাস বিবৃত হয়েছে । পরে দ্বিতীয় ভাগের কিছু খণ্ডাকারে প্রকাশের পর 
১৮৭৩ লালের শ্রাবণ মাসে প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ একসঙে মুদ্রিত হয়। 


মেঘনাদবধ কাব্য ও রবীন্দ্রনাথ £ ভারতী পর ১১৭ 


সাহিত্যের প্রথম ধার।বাহিক ইতিহাস । বিগ্ভাসাগরের “সংস্কৃত ভাষ! 
ও স'কগুত সাহিতাশাপ্ন বিষয়ক প্রস্তাবের আদর্শে শ্যায়রত্ব বাংল। 
সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছিলেন । এতে তিনি ঈষৎ প্রাচীনপন্থী 
দৃষিভঙ্গীর সাহায্যে মধুন্থদনের সমগ্র কবিপ্রতিভা, বিশেষতঃ “মেঘনাদ- 
বধ কাব্)'র সংক্ষিপু আলোচনা করেছিলেন । তখন বাংল।র শিক্ষিত 
মহলে মধূতুদনকে নিয়ে ছুটে। দল হয়ে গিয়েছিল- হ্যায় রুহের উক্তিতেই 
প্রকাশ ।১৫ এদের মধ্যে একদল হলেন “মেঘনা দবধের অতিপ্রশংসা- 
কারী”। “আর একদল না বুবিয়া অনর্থক নিন্দা করেন।” রামগতি 
এই দু'দলকে যথাক্রমে “গৌড় ও “নিন্দক' নামে অভিহিত করেছেন । 
পুরাতনপন্থী সম।লোচক রামগতি মুক্তকষ্ঠে “মেঘনাদবধে'র প্রশংসা 
করে লিখেছেন £ 
“মেধনাদবধ মাইকেল-সাগরের অবোত্কৃষ্ট রড়। ইহাতে কবি-- 
কিক, পাত), সন্বদয়তা ও কপ্পনাশক্তির বিশেষে প্রদর্শন 
করিয়াছেন । ""বাঙ্গালার বাররসাশ্রিত কাবোর উঁচিতরূপ সন্ভাববিরহ 
এই এক মেখনাদনধ দ্বার। অনেক অংশে পুরিত হইয়াছে । তিন 
অগ্ঠান্থ অনেক কবি পৃথিবীগ্ঘ বস্তর বণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন, ইন 
সেৰপ হন নাই ; ইনি বল্পনাদেবার অক্লান্ত পক্ষের উপর আরোহণ 
করিয়। ব্বর্গ-মতা-পাতাঁল-_কোখাঁও বিচরণ করিতে ক্রি করেন 
নাই। উন এই কাঁল্রে আত্মাস্বরপ বসটিকে ৩ বীরপুরুষ 
করিয়াছেন, তাহার পরিচ্ছদ স্বরূপ রচনাটিকেও .সইরূপ ওজহিনী 
করিয়া দিয়াঙেন। এই সকল গুণগ্রাম থাকায় খেঘনাদবধ একাট 
উৎ্রুষ্ট কাব্যমধে] গণ্য হইয়।ছে১৬।” 
এখানে লক্ষমীয় রামগতি প্রাচীনপন্থী হয়েও ওদার্ষের মনোভাব 
নিয়ে “মঘনাদবধ' বিচার করেছেন । এ কাব্যে বাল্মীকি-বিরোধিতা বা 


১৫. বাঙ্গালা ভাষা! ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব" (৩য় সংস্করণ 
পৃঃ ২৬৪ 


১৬, এ, পৃঃ ২৬৪-২৬৫ 


১১৮ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


রসাভাস ব1 সিদ্ধরসের ব্যতিক্রম হয়েছে বলে তিনি কবির প্রতি 
খড়গহস্ত হন নি 1১৭ 

মধুস্ুদনেব দৃববোহী কল্পনার উচ্চতা ও মৌলিকতা, ব্বর্গ-মন্ত্য- 
পাতাল-পররিব্াু অগাণানণ বর্ণন।শক্তি, নীববস এবং ওজস্ষিনী ভাষাঁব 
তিনি বিস্তব প্রশংসা কবেছেন। অবশ্ঠ এ ধবনেব টুকরো-টুকবো করে 
রসপিচ।ৰ অনেকট।| সক্কত অনঙ্কাব শান্ষে অন্নুগত এবং যথার্থ রস- 
শিচাবেব পরিপন্থা । পখানে দেখা যাচ্ছে মধুসদনেব এই অভিনব 
মহাক।বোব শুন কেও ভিশিও ধর পাফেন শি গাছেব মূলকে 
লক্ষ্য ন] কবে তিনি শখাপ্রণাখা-পনপুশ্পেন শংসা কবেছেন | অবশ্য 
এ কাঁবোন টংকউ ছাবাশঙ্গা, দিগেব ৬: নানধাঠিল সবথ। প্রয়োশ, কোন 
কোন কুতিম অন-াবব বাঙাপাটি, আিবাণিক ও অপ্রচলিত শব্দেব 
পুন* পুনঃ বাবহার সনোপপি অশিএাকব ছন্দকে ন্যায়বদ ম্বাকার 
কবতে পাবেন শি । ভাব এত _কাণাব।ম, কানতবাস, ভাব গচন্দ্, 
বঙ্গলাল. ঈশ্বণ €পু পাতি কাংগ্ণ নিএান না সঙ্গী কপ্যা৭ বীববস 
বণুন অসনথ হন নাই, তখন ইনিত চে বিলে যে অসমর্থ হতেন 
তাহা বোধ ভয় না” (পুঃ১৬৭)। নাবধাশণ। নঠন কিছু কববার 
উতসাভেই মধুক্টপন নন্টনেব হন্দেৰ অগকবণ কবেছিলেন। রামগতিব 
ই মত যতই যুক্িভীশ মনে ভোক ন। কেন, একথা স্বীকার কবতেই 
হবে যে, ঠিনি নপুক্ষবনকে বিচাববিশ্বেবণ করতে গিয়ে পান্ষণ-পপ্ডিত- 
শ্বলভ কোন গৌঢামিব প্রশ্বব দেন শি। সে ধবনেব কোন বক্ষণশীল তা 
থাকলে তিনি মধূক্তনেব বাল্মতি ০,/তকে কখনও ক্ষম। কবতেন না। 
“মেঘনাদবধে" দেবদেবীব তথাকথিত অহিন্দ্র চবিত্র, তৃতীয় সর্গে 
প্রমীলাদি সম্পর্কে রামচন্দ্রেব ভীকতাব্যঞ্জক উক্তি এবং মেঘনাদ-হত্যায় 


১৭ এ প্ষিষে তিনি লিখেছেন, “গ্রন্থকাব বীরবাহুব পতন হইতে গ্রস্থারস্ত 
করিয়াও উপাখ্যানেব অম্পুতা সম্পাদনার্ধ প্রসঙ্গক্রমে বামায়ণেব বহুল অংশ 
ইহাতে সনিবেশিত কবিযাছেন। বণিত বিষন্নগুলি যে, সমুদ্বয়ই বাল্সীকি 
হইতে গ্রহণ কবিয়াছেন তাহাও নহে, কবিতাঙ্জননীর অসাধারণ কর্পনাশক্কি- 
বলে কবি খত শত নৃতন বিষয়েবও সৃষ্টি করিয়াছেন ।”__-এ, পৃঃ ২৬৪ 


মেঘনাদদবধ কাব্য ও রবীন্দ্রনাথ £ ভারত পর্ব ১১৯ 


লল্মপণের তক্করবৃত্তি অবলম্বনকে ঠিনি নিন্দাবাণে বিদ্ধ করছে পাবতেন | 
তা তিনি করেন নি, বা বাজনা রায়ণেদ মতো হিন্দুয়ানি বা পরবরণ- 
কালেব যোগীন্দ্রনথ ধনুর মতো নীতিধর্মেব অতি-আসক্তির দ্বাত 
প্রভাবিত হন নি। তার বিচারপদ্ধতি পুরন সংগ্কত কাবঢাবের 
অন্থসরণ বলে হয়তো। আমবা তাকে আধুনিক সাহিত্যবিচাগের নব 
বলে মেনে নিতে পারব না, কিন্তু টন মানসিক ক্দাধ যেত স সার 
যোগ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই । 


মেঘনাদবধ'-সংকান্ত আলোস্নান এঈগ গটভমি গায় শী? 
পার ছুবার লেখ। ববণ্দধন|থেখ ডক বালান সমলোচ। বিতখুদৃস 
করব। এ প্রন্ধ ছঃব রচনাকালের মধ্যে ঠিক গি5 *০তরর 
বাবধান। প্রথন প্রবন্ধ প্রথম বুষর ভ1কতা।ল পখম সংায় 
(১৯৮৪ শ্রাবণ ) 'মেবনাদবধ কা 1) এই নম প্রকাশিত ভয়। 
প্রবন্ধে রচনাকারের নাম হিল লা । প্রথগ্গ সমাপ্ক পরব শু 
'ভ" অক্ষরটি ছিল: ম.ন হয় “ডানুসিহ ঠাকুব' ভণিত'ন শান 
লিখবার কিছু পূর্বে কবি নিড। নামের বিকল্প হিসেবে ভিত” শব্দ 
ব্যবহ।রে প্রস্তৃত হচ্ছিলেন । "হাবৃতী'ব প্রথম সখা (১২৮৪ শ্রাবণ 
থেকে পর পর চার সংখ্যা ( শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন-ক।তিক ধুগখ্মসংখ্যা ), 


১৮. “ভানুসি*হ ঠাকুরের পদাবলী" €:-৮৪) ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে 
ছাপ। হলেও ১২৮৪-৮৮ এবং ১২৯০ সালের “ভারভী'তে এর তেবটি কবিত। 
প্রকাশিত হয়। ১২৯২ পালের (শ্রাবণ ) “নবঙ্গীণন' পঠিকায় কবি রঙ্গ করে 
“ভানুনিংহ ঠাকুরের জীবনী” নামে একটি বেন।মী রচনায় স্কৌশলে এবং সরস- 
ভাবে এতিহাসিক ও পুরাতাবিক”ক বাঙ্গ করে নিজের কথ! লিখেছিলেন । 
এর কিছু পূর্বে অক্ষয়চন্ত্র চৌধুরীর কাছ থেকে তিনি বালক-কবি চ্যাটার্টনের গএ 
শুনেছিলেন। সেই আদর্শে ভাহছুসি'হ ঠাকুর নাম নিয়ে কিশোরকবি বিছ্যাপতির 
ধাঁচে ব্রজবুলিতে পদ লিখতে শুরু করেন? 


১২০ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


তার পৰ পৌব ও ফান্তন_ মোট ছয় সংখ্যায় “মেঘনাদবধ কাব্য” নামে 
সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এটি কখনও পুনমু্দ্রিত হয় নি। 
এব ঠিক পাঁচ বসব পবে “মেঘনাদবধ কাব্য” নামে আব একটি প্রবন্ধ 
“ভাবতী'তে (১১৮৯ শ্াদ্র ) প্রকাশিত হয়। এই দ্বিতীয় প্রবন্ধটি পরে 
তাব “সমালোচনা? শীষক গ্রন্তে (১৮৮৮) গৃহীত হয়েছিল । “সমালোচন।'ৰ 
আব দিশীঘ সংস্কবণ প্রচার্বিত হয় নি, ৭1 এই প্রবন্ধটি তীর গগ্- 
গ্রন্থছবলীবন অন্ধঠক্ত হয নি। 

ববী্দঘনাথ মখুশ্পনেধ পমঘনাদবধ কাব্যেব বিকদ্ধে তকণ 
ব্য়সোচিত মপিশয প্রকাশের জগ্ত পববতীক্ালে কিছু লজ্জিত হয়ে" 
ছিলেন এবং পবিণত পঘসে “ম" নাদবধ কাব্য এবং মধন্দনেব কবি- 
মানসেব অন্তগুট হাংগবন বাখা। বে যেন মৃত মহাকবিব প্রতি 
কৃত অপবাধেব প। 1১৪ সণতত (চযেছেন। প্রথম প্রবন্ধটি যখন 
“ভাবত 9৮0 শা ।পবাণ* হচ্ছিল, এখন তাব শাশ্ব, তীন্্ 
নিএণ, উদ তত হ৮ ২৩ ৪ লাশতণ * পণ মত অদনেব শ্রেষ্ঠ কবিকৃতিকে 
শকুষ্ট গুশানে । ছু যু ২৯ স-যাগব খু শক্তদেব মনে কতটা আল 
ধবিযেছিল 21 আন হিল গল ঝা উপায নেই, এবং প্রবঞ্ধটি 
বালে। জর্ট তত] পাঙ্ছত  21 25177 উপেক্ষিত হযে পাড ছিল কিনা 
৩14 জান ১1 ক লন শোতনাব কাশ (তখশ তাৰ বয়স ষোল বছবেব 
“বেৰ মাস বেশে) অতিক্ম বলে কবি যৌবনে (দ্িতীয প্রবন্ধ বচনাঁব 
মগ "াঁর বখস «বুশ বছক পাব হয়ে গেছে ) পৌছে 'ভাবতী'তে যে 
[ি*।1 প্রণদ্গ লিখলন, (সাকে তিনি সাতাশ-আটাশ বৎসব বয়সে 
প্রকাশিত 'সমালো৮ | হস্সেৰ অন্র্ভৃন্ত কবেছিলেন। হযতো পবিণত 
যুবক ববীন্দ্রনাথ থম গ্রবন্ধিব অতুযুক্তি ও বাচালতাকে স্বীকৃতি দিত্রে 
চন নি। কিন্তু দ্বিতীয প্রবন্ধটি, “মেঘনাদবধে'র তীন্ম ও সহান্ু ঠতি- 
হীন সমালোচনা হলেও অতুযুক্তি বঞ্তিত বলে তিনি এটিকে কিছু দিন 
হবীবাৰ কবে নিয়েছিলেন । উক্ত ছুটি প্রবন্ধেই দেখা যাচ্ছে কিশোর 
ও নবীন যুবক রবীন্দ্রনাথ মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে “মেঘনাদবধ 
কাব্য” সম্বন্ধে যে ঘিতীয় প্রবন্ধ লিখলেন তাতেও তিনি এ কাব্যের প্রতি 


মেঘনাদবধ কাব্য ও রবীন্দ্রনাথ £ ভ1বতী পর্ব ১২১ 


প্রতিকূলতা গোপন করলেন না। বরং মনে হচ্ছে, এ কাব্যের ওপর 
তাব বীতরাঁগ যেন কিছু অকারণে তীব্র । মধস্থদনের প্রতিভাকে তিনি 
যেন ধৈর্য, যৌক্তিকতা € সঙানগ্ভূতির সঙ্গে বুঝতেই চান নি। 
মাইকেলের 'মেঘনাদবধে'ব তুলনায় তিনি হেমচন্দ্রেব “বৃত্রসংহার'কে 
মহাকাবা ভিসেবে প্রসব ফুলচন্দনে এমন হাস্তকরভাবে বাড়িয়ে 
তুলেছেন যে, ভার মতো তীক্ষুবুদ্ধি সম।লোচকেপ কিশোরকালের 
রচন। থেকেও ত। আশা কথা যায় না। কারণ এই যুগে ভারতী'তে 
প্রকাশিত তার সমালোচনা ও অন্ু। শগ্যনিবন্ধেব মধ্যে এব চেয়ে 
অনেক বেশা পরিপক বিশ্লেষণশঞ্ডি ও স্বাভাবিক রস শ্রাহিত৷ লক্ষ্য করা 
যায়। অথচ মধুস্রনেব মহাকীাবেব প্রতি এব মরধহুদামব অতিও 
তার মন কৈশোর ও যৌবনে এতটা! বিয়ে উঠল কেন, তার ক।রণ 
স্বয়, ক." একধিকবাঁ বলেছেন এবং এই উদ্ধত রচনাব জন্য পরবর্তী 
ক।লে ।ক্ছু বিব্রতও হয়েছিলেন । 

ঘৰ পড়ার যুগে বালাক।ল থেকে ভাদের যে সমস্ত গুকতর বাল। 
বই প9তে হত তার সধো ছুর্$হকতম ছিল বোধ হয় 'মেঘনাদবধূ কাবা? । 
নর্মাল স্কলের শিক্ষক নীলকমল ঘোধাল “ক্ষীণ শবার, শুক ও তী্ষ 
কণন্বব” সহ যখন সকাল ছটা-ন্ঢ। পধন্তর বালকদেব অক্ষয় দত্তের "চ।ক- 
পাঠ”, বএগতি হ্যায়লত্বে "বস্তবিচাব, সাতকড়ি দণ্ডের প্রাণিবৃত্তাস্ত? 
পড়াতেন, তখন লিগ্ধ প্রশাহে তিনঘণ্ট। যে বালক রবীন্দ্রনাথেব কাছে 
কী ছুঃজহ মনে হত ত" 'জীবনস্মনির পাঠক কল্পনা করতে পারেন। 
তারপর পণ্ডিত মহাশয় 'মেখনাদখধ' পড়াতে শুক করতেন । অনুমান 
কবি, ঠিশি এ কাবোর শুধু দোষই দেখাতেন, কদাঁচিদ-বা আয-ধর্ম- 
সংক্কাবনিরোধী মধুস্থদনেব যথেষ্ট সমালোচনা কখতেন। তখন এই 
কাব্যের প্রতি ন বছরের বালক ১৯ রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কী হত 
তা সহজেই অনুম।ন করা যেতে পারে। ভোর হতে না হতেই 

১৭ “আমরা যখন মেঘনাদবধ পভিতাম তখন আমার বয়ম বোধ করি 


নয় বছ। হইবে |” _জীবনম্থৃতির পাগুলিপি, 'জীবনস্থতি', ১৩৬৮ সালের 
সংস্করণ, তথ্যপপ্জী, পৃঃ ২৪২ 


১২২ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


বালকদের কুস্তি ইত্যাদির শরীর চচার পর যখন তাদের জ্যামিতি, 
গণিত, ইতিহাস, ভূগোল এবং “মেঘন।দবধ কাব্য শিখতে হত, তখন 
স্বয়ং মাইকেল তাদের সামনে উপস্থিত হলেও তার! কবির প্রতি 
বিশেষ শ্রদ্ধা রাখতে পারতেন না। কারণ নর্মীল স্কুলের শিক্ষক 
মহাশয় বোধহয় ভতহরির মতে! কাব্য পড়ানর ছলে বাকরণ 
শেখাতেন । এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ “জীবনস্মতিতৈ বলেছেন, “যে- 
ভ্রিনিষটা পাতে পঙিতন উপাদেয় সেইটাই মাথায় পড়িলে গুকতর 
হইয়া উঠিতে পারে। ভাষা শিখাহিবার জন্য কাব্য প হইলে” 
কাবোরও জ।গ যায়ু, ভাষা তণিক্ষ।ও বাধ পার । এ বিষয়ে তিপি যথার্থ 
বলেছেন, "কাব্য জিলিগ্টাকে পসপের দিন হইন্ে পুবাপুরি কাব্য 
হিসাবেই পচাত উচিহ, হাচাব হার ফাকি দয়। অভিধান বাকরণের 
কাজ চালায় লগ্য়। কব আপম্তর ডুণ্িকর নহে (জানু )। 
'মেখনাদবধের এরি নদদণ বছরের বাঁলকেব এই বিরূপতা ষোল 
বর্ন বয়পেব কনিকে লেখনা শাণাতে প্রেরণা দিল। অশশ্্য পববতী 
কালে এই সম্প্ক বলেছেন, িতিপুবেই২ণ আমি অন্ন বয়সের 
স্পপার বেগে মেথনাদবধের একটি তার মনা :লাচন। লিখির।ছিলাম | 
ব15 আমর পট! অগ্নরণ, কাচ সমালে চন গালিগালাজ 1 অন্ত 
ক্ষননড। যখন কম খাঁকে তখন খোঁচা দিবার ক্গমত।ট| খুব তীক্ষ হইয়া 
উঠে। আমিও এই অমব কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়। নিজেকে 
অমর কবিয়1তুলিবার সবাপেক্ষা স্থলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম । 
এই দান্তিক সমা'লোচনাট। দিয়! আমি ভ।রতীতে প্রথম লেখ। আরম্ত 
করিলাম ।” 

এখানে দেখা যাচ্ছে, প্রবীণ বয়সে কবি বাল্যরচনাটর দোষ 
দেখালেও ষোল বছর বয়সের সমালোচনাটি? জন্ত কিছুমাত্র লক্জ। বা 

২০. “ইতিপূর্বে শব্দটিতে মনে হচ্ছে “ভারতী, প্রকাশের পূর্বেই কৰি 
'মেঘনাদবধে'র সমালোচন। লিখেছিলেন । “ভারতী'র প্রথম সংখা! থেকে যখন 
প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, ওর বেশ কিছু আগেই এটি 
ব্লচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। 


মেঘনাদবধ কাবা ও রবীন্দ্রনাথ £ ভারতী পর্ব ১২৩ 


সঙ্কোচ বোধ করেন নি। প্রথম সমালোচনাটিতে অল্প বয়সের স্পর্ধাই 
ছিল প্রধান। সেই স্পর্ধার বশে তিনি এই অমর মহাকাব্যের ওপর 
নখরাঘাঁতি করে নিজেকে জাহির কবতে চেয়েছিলেন ।  রবীন্দ্র- 
জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপ।ধায়ও এই মতের প্রতিধ্বনি 
করে বলেছেন, “চিরদিনই দেখ। যায়, সাছিতাক্ষেত্রে নবীন লেখকগণ 
তাহাদের আবির্ভাবকে প্রবীণের সমালোচনা ও সনাতনীদর নিন্দার 
দ্বারা বিঘোধষিত করেন, গ্রতিভ।র ওদ্ধতো বিচারবুদ্ধি তখন আবিষ্ঠ 
থাকে” (রবীন্দ্রজীবনী, ১ম, পূঃ ৬০)। তার মতে- উদ্ধত প্রতিভা, 
আবিষ্ট বিচারবুদ্ধি এবং নিজেকে সহজে লোকচক্ষুতে পরিচিত করবার 
উৎসাহে নবীন লেখকেরা প্রথমেই সুপ্রতিষটিত ও গ্রবীণ সাভিত্যাকদের 
খেোঁচ। দিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন । অন্ততঃ 'জ্ঞানাঙ্নুব ও প্রতি- 
বিশ্বে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ভুবনমোহিনীপ্রতিভা” ইতঢাদি প্রবন্ধ 
এবং ভারতী'তে প্রকাশিত মেঘনাদবধ কাবো'র প্রথম খমালোচনা 
থেকে তাই মনে হচ্ছে । আর একজন সমালোচক এই গুসঙ্গে এই 
মন্তব্য করেছেন, “ভাবিতে আশ্চধ লাগে যে, এই সম্য-উদদ সি ত-শুঙ্গ 
মুগশিশু অরণ্যের সবাপেক্ষা মজবুত বৃক্ষকাণ্ডের উপরেই তাহার 
অচিরলন্ধ অস্ত্রের ধান পরীক্ষা করিয়াছে ?”২৯ টি এ মন্তব্য 
তথাসঙ্গত বটে । কারণ কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ এই 
“ভারতী'তেই নাম গোপন রেন্খ বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয় সরকারকে 
আক্রমণ করেন ।২২ “মেঘনাদবধ কাব্য সম্পকিত প্রথম প্রবন্ধটির 


স্পা পপ শি ০ স্পা 


২১, ডঃ সীমার বন্দ্যোপাধ্যায়- -রবীন্দ্রস্মীক্ষা, পৃঃ ২২২ 

২২, ১২৮৫ জনের ভাদ্রের “ভারতী”তে প্রকাশিত, বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত 
“কবিতাপুস্তকে'র তীক্ষ সমালোচনাটি রবীন্দ্রনাথের বলে স্থির হয়েছে (প্রঃ 
শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬) ১২৮৭ সনের "ভারতী'তে (ভাদ্র 
আশ্বিন) “বাঙ্গালী কবি নয়' এবং “বাঙ্গালী কবি নয় কেন? প্রবন্ধ ছুটি বাঙ্কম- 
চন্দ্রের “বঙ্গদর্শনে” (১২৮২, পৌব ) প্রকাশিত বাঙ্গালী কবি কেন" প্রবন্ধের 
সমালোচনা । পরে পমালোচন!” (১২৯৪) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধ 
দুটি “নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি” নামে মুক্রিত হয়! ১২৮৮ সালের শ্রাবণ 


১২৪ সাহিতাজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


বিষয়ে উত্তরক।লেব রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-জীবনীকার এবং ডঃ শ্ীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত মতামতগুলি আলোচনা করলে দেখা য।বে 
_রবীন্দ্রনাথের মতে, এই মহাকাব্য বাল্যকালে নীরসভাবে পড়ানে। 
হত বলে তাব মনে এব বিকদ্ধে ধিরূপতা সঞ্চারিত হয়েছিল 
_যার ফলে উক্ত উদ্ধত সমালোচনার জন্ম । রবীন্দ্র-জীবনী- 
কাবের মতে আর একটি কারণ হল, সহজে নিজেকে জাহির 
করবাব জন্য স্প্রতিষ্ঠিত কবিখ্যাতিতে ছিদ্র আবিষ্কারের চেষ্টা । 
ডঃ বন্দোপাধায়েব মতে, শুধু নবোদগত শ্রঙ্গের ধার পবীক্ষার 
জন্যই কিশোরকবি সাহিত্যারণ্যের সর্বাপেক্ষা সুগঠিত বৃক্ষকাণ্ডে 
কিঞ্চিৎ আঘাত দিয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথের নিজত্ব মন্তব্য. রবীন্দ্র- 
জীবনীকাতধের উক্তি এবং ডঃ বন্দে)পাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত থেকে 
এই উপমংহারে আসতে হয় যে, ষোল বছর বয়সে লেখা এই সুদীর্ঘ 
প্রবন্ধটি দিষে মাইকেল সম্পর্কে রঝ।স্নাথেব প্রকৃত মনোভাবের 
পরিচয় প।ওয়া যায় না। মধুস্দনেব প্রতি এই সাময়িক অশ্রদ্ধ 
(যে কোন কাবণেই হোক ) পবে কবিব মন থেকে মুছে গিয়েছিল-_ 
এই বকম খারণা ঠয়া স্বাভাবিক | কিন্তু স্বয়ং রবীঝ্ধনাথ এবং তার 
সম/লোচ:কবা যাই বলুন না কেন, মাইকেলেব প্রতি রবীন্দ্রনাথেব 
প্রতিকুল ধারণ! 'তার পরেও ছিল। তা নইলে তিনি কুড়িএকুশ 
বছর বধলমে আাবান নতুন কবে ভাবতা'তে (১১৮৯) মেঘনাদবধে'র 
দৌষ প্রদনে প্রস্থত হলেন কেন এবং তারও ছ'বছর পবে (তখন 
তার বয়ন সাতাশ ) এই ঘ্িতীয় প্রবন্ধটি “সমালোচনা, (১৮৮২) 
গ্রন্তে পুনঃপ্রকাশ কখলেন কেন? রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ"- 


মাসেব “ভাবতী”-তে চরব্যাচোষুলেহাপেয় প্রবন্ধেও বঙ্কিমগ্রস্থের সমালোচনা কর] 
হয়েছে, খিস্ত তাতে অকারণনিন্দা ছিল না। “ভাবতী”র এই সংখ্যাতেই 
অক্ষয়চগ্্ সবকার সম্পাদিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের'ও রবীন্দ্রনাথ কোন কোন 
স্থান, বিশেষতঃ সম্পাদকের সম্পাদনারীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন । 
“ভারতী'র এ একই সংখ্যায় উক্ত পদাবলীর অর্থ নিয়ে তার সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ 
রায়ের বাদাজবাদ মুদ্রিত হয়েছিল । 


মেঘনাদবধ কাব্য ও রবীন্দ্রনাথ : ভারতী পর্ব ১২৫ 


বক্রাস্ত প্রথম প্রবন্ধটির জন্য লজ্জিত হয়েছেন, সমালে চকেরাও 
কবি-প্রদশিত ক।রণই মেনে নিয়েছেন । কিন্তু এই দ্বিভীন প্রবন্ধ, 
যার তীক্ষতা ও তীব্রতা প্রথম প্রবন্ধের তুলনায় অনেক বেশী, 
সে সম্পর্কে রবান্দ্রনাথ কিছুই বলেন নি, বা তার জন্য লক্কা বোধ 
করবেন নি। সমালেচকেরাও এ বিষয়ে প্রায় নিবাক। তাহলে এই 
ছিতীয় প্রবন্ধ গ্রন্থভুক্ত করার সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মপুস্দন- 
সংক্রান্ত মতের পরিবর্তন হয় নি বলেই মেনে নিতে হয় । এখন প্রবন্ধ 
ছুটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে ও বিপ্লেষণ করে “মেঘনাদবধ কাবা” ও 
মধুস্দন সম্পর্কে তীর মনোভ।ব বুঝবার চেষ্টা করা যাক: 
আমর! আগেই বলেছি 'ভারতী'র প্রথন সংখা! (১৮৭ শ্রাবণ ) 
থেকেই কিশোর রবীন্দ্রনাথ গগ্ভপছ্যেব জুড়ি হুঁকিয়ে চলেছিলেন । 
প্রথম সংখ্যাঁতেই তিনি প্রবল কণ্ে তীব্র মন্তুবা নিক্ষেপ করে “মেঘনাদ- 
বধ কাব্যের গুণাগুণ আলে।চনা এবং বিশ্রুতকীন্তি কবি মপূশ্দনের 
কবিখ্যাতি বিশ্লেষণে কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে চাইলেন । 
মধুন্দনের মৃত্যু চাঁৰ বসব পবে ষোল খৎসবেব রবীন্দ্রনাথ “ভারতী"র 
ছয় সংখ্যায় মধুস্থদনেব কাবাকৃতির, বিশেষতঃ “মঘনদবধে'র থে 
আলোচনা করেন, "তাতে গুণগ্রাহিতার চেয়ে দোষদশিতাই বেশী 
প্রাধান্য পেয়েছে এবং কবিকিশোর সেই উদ্দেশ্তোই লেখনী শাগিয়ে 
নিয়ে অগ্রসর হরেছেন । ইতি ধবে রাজনানায়ণ বন্ুর “মেঘনাদবধে'র 
ওপন লেখ! প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রও 
মধ্%?নের রচনার ছোটখাট ত্রুটি উল্লেখ করলেও কবিকে মহাকবির 
পর্ধ(য়ে রেখে তাঁকে বাংলাদেশেব সণশ্র্চ কবি বলেই স্বীকৃতি 
দিয়েছিলেন । ক্রমে ক্রমে বাংল! সাহিত্যে মাইকেল-বিরোধিত! থেমে 
আঁসছিপ । ঠিক সেই সময়ে মধূ-খ্য(তিতে লোষ্ট্রপাত করে কিশোর 
দত ১ ম্বাভালিনানি বনে অণন্থা £পঘটিতে তান নাম ছিল 
এ7.ল তাৰ অগ্তবঙ্গমচল ভাড়া গাব কেত গেখকের প্রকৃত পারিচয় 
জানতে পারে নি। প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ খলেছেন £ 
“আমাদের নিজের যাহ। মত তাহ! প্রকাশ্তশাবে বলিতে আমরা 


১২৬ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইব না বা যর্দি কেহ আমাদের মতের দোষ 

দেখাইয়া দেন তবে তাহা প্রকাশ্তভাবে স্বীকার করিতে আমর 

কিছুমাত্র লজ্জিত হইব ন1”২৩ 
এর একটু পরেই রাবণাদি চরিত্র প্রসঙ্গে বলেছেন, “ইহার মধ্যে 
কতকগ্চলি চরিত্র স্রচিত্রিত হয় নাই এব কতকগুলি আমাদের মনের 
মত হয় নাই।” এখানে লক্ষা করা যাবে, এই আলোচনায় কবি 
মূলতঃ নিজস্ব বুদ্ধিবিবেচনার ওপরই বেশী নির্ভর করেছেন। অব্য 
এই বাঁক)টিতে যে স্ববিরোধিভা আছে, তা কিশোর সমালোচক তলিয়ে 
দেখেন নি। যে চরিত্রগুলি শ্রচিত্রিত হয় নি, সেগুলির প্রতি তার 
প্রতিকূলতার কারণ বোঝা যাঁয়। কিন্ত কতকগুলি চরিত্র তীর মনো- 
মতো হয় নি কেন তার কোন কারণ দেখান নি। আসল কথা, বাল্য- 
কাল থেকে মাইকেলের প্রতি তার মনে কিছু বিছ্েষ জন্মিয়ে 
গিয়েছি । "ভান তর আবে বল তা রচনার নবকুশ প্রকাশ 
ঘট।র সপ্ড।খনা দেখা [দর্শ, ৬খনতি।ন একাদকে তাক যুক্তিতকের 
অবতারণা করেছেন, অন্য দিকে যুভ্তিচর্কের নিস্পৃহতা ছেড়ে দিয়ে 
বাক্তিগত অভিরুচির ছারা পরিচালিত হয়েছেন। অবশ্য বিশুদ্ধ 
নৈয়ায়িক পন্থায় (401010905 01001019170), অথবা বিষয়গত যাথার্থ্যের 
(0912০05০ ০101015য0 ) রীতি অনুসরণ করে সাহিত্যবিচার 
রবান্দ্রনাথের ধাতুপ্রকৃতির অনুকুণ নয়। 1শজস্ব ভাবান্ুষঙ্গের রঞ্জনে 
আলোচ্য শিল্পবপ্তকে রাঁঞজত করে তাকে আম্বাদ করাঁ_যাকে এক- 
প্রকার নতুন স্যপ্তি বলা যায়, যাকে এক।খারে 100055510019610 
€00125510171015 এবং 17001055 সমালোচনার বিচিএ সমাহার 
বল! যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচারপদ্ধতি তারই সার্থক 
দৃষ্টান্ত এবং “সাধনা, পব থেকেই তিনি এই রীতিটিকে নিজন্ব 
বিচারপদ্ধতি বলে মেনে শিয়েছি“লন। কিন্তু তার প্রথম সুচনা এই 


২৩, “ভাঁরতী'তে মুদ্রিত উক্ত প্রবন্ধের উদ্ধতিগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
প্রকাশিত রখীঞ্জরচনাবলার (জন্মশতবাধিক সংস্করণ) পঞ্চদশ খণ্ড থেকে 
নেওয়া হয়েছে 
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“ভারতী” পত্রের প্রথম সংখ্যাতেই হয়েছে-মেঘনাদবধ কাব্ো'র 
সমালোচনায় । 

কবি প্রথমেই তদানীন্তন ভীক সমালোচক ও অলস পাঠক, ধাব! 
অবুঝভাবে মাইকেল-তোষণে গা ভামিয়ে দিয়েছেন তাদেব প্রতি 
কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ কবেছেন, ই রেজী শিক্ষার কুফলে ধাবা ইংরেজী 
গিলটি-কব! বাংলা সাহিত্যে মোমুগ্ধ, তাদের মানসিক জডতাকে তীক্ষু 
অঙ্কূশাঘাত করেছেন এবং “সৌন্দধ অপণ কবা” যে সাহিত্যের প্রধান 
উদ্দেশ্ট _এই কখট কথা প্রাপঞ্জে বলে নিযে ঠিনি “মেঘনাদবধা 
সমালোচনায় অগ্রসব হয়েছেন | এই এুদীর্ঘ প্রবন্মটিতে যদিও 
কিশোর সমালোচক ব।ক্তিগত 'অভিকচিএ দ্বারা চালি» হয়েছিলেন 
তবু অনেক সময়ে বিশ্রেষণী পদ্ধতিনও অনুকরণ কবেছেন। অবগ্য 
সব সময় নিস্পহতা জায় বাখতে পাবেন নি। মূলতঃ লক্ষণ, 
ইন্দ্রক্তিং, বাঁবণ, সীত", প্রমীলা, ঠন্দ্র, ছুর্গা, মাষাঁদেবী ও লক্ষ্মী --এই 
চবিত্র।-। শিশ্লেষণপ্রসঙ্গ করিকমনার খবহা, যোক্তিকান অভাব, 
অস্বাভাবিকতা, অপ্রাসঙ্গিকতা৷ এবং পবস্পপ্বিরোধা ভাবের সমাবেশে 
চরিত্র স্কট ব্যর্থতার বিষয়ে তিনি সুদীর্ঘ সমালোচনা করেন । চরিত্র 
বিচাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাপ্রয়োগ, বাকৃরীতি প্রভৃতির ব্যাকরণগত ও 
আলঞ্কারিকগ্ুলশ তুল বিচাবেও অগ্রসর হন। কোন কোন স্থলে 
তিনি অনতিপুবে-লোকান্তরিত ধুস্দনকে বাঙ্গ কবেছেন, কোথাও ব! 
“সাহিত্যদর্পণকাবে'র দোহাই দিয়ে মধুস্দন-বাবহত উপমাদির হাস্যকর 
ছুবলতা ধরিয়ে দিয়েছেন২৪, এবং প্রসঙ্গক্রমে 'বৃত্রসংহারে'র তুলনা 


২৪. মধুক্দনের কোন কোন অনবছ্য ডক্তিকেও তিনি নিন্দা ববেছেন। 
“মেঘনাদবধে” “ববজে অজগাক পশি যথা ছিন্নতিন্ন করে তারে, দশরখাত্র 
মজাইছে লঙ্কা মোর”- পৃষ্টান্তঠ উদ্ধত করে কবি বলেছেন, "এই উদ্দাহর-| 
আদ্শয় সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, যদি সাহিত্াদ্পণকাব লীবিশ থাঁকিতেন তবে 
দৌষপারিচ্ছেদে যেখানে সুর্যের সহিত কুপিত কপিকপোশের তুলনা উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, সইখানে এইটি প্রযুক্ত হইতে পারিত।” 'দা!হত্যদর্পশে'র 
প্রচলিত সংস্কবণে এ প্রসঙ্গ নেই। 
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দিয়ে হেমচন্দ্রের কবিত্ব ও রচনাশক্তির উচ্চ প্রশংসা করে মধুস্থদনকে 
পদে পদে উপহাস করেছেন । 'ভারতীর' পরের সংখ্যাঞুলিতেও তিনি 
এই রীতি বাবহার করেছেন । কৈশোরের চপলতা ও কিঞ্চিৎ দস্তবশতঃ 
তিনি ইলিয়াঁদ, প্যারাডাইজ লস্ট, ম্যাকবেথ, কেটো ও মূল রামায়ণ 
থেকে প্রচুর উদ্ধত দিয়ে মধুস্দনকে নস্যাৎ করার চেষ্টা কবেছেন। 
এমনকি রাজনারায়ণ বস্থকে লেখা মধুস্দনের চিঠিখানি ২" পর্বস্ত 
দলিল স্বরূপ উপস্থাপিত করেছেন। 

প্রথম কিস্তিতে (“ভারতী'র প্রথম সংখ্যা) রবীন্দ্রনাথ র।বণ চরিত্র 
বিশ্লেষণ করেছেন । রাবণের আকার-প্রকার, সভার এশ্বধ বর্ণনা 
সবোপরি পুত্রহারা রাবণের অতিরিক্ত বিলাপ রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ 
লেখনীকে তীক্ষতর আগুধে পরিণত করেছে । ছুটি কিঞ্ির মধ্যে 
প্রথমটিতেই আক্রমণের তীব্রতা যেন প্রচণ্ড হয়ে টঠেছে।  “মেঘনাদ- 
বধে'র রাবণের বিরুদ্ধে তার প্রাধান অভিযোগ, মধসুদন পুত্রশোকাতুর ও 
বেদনায়-বিবশ রাঁবণের যে চরিত্র একেছেন, সে চরিত্র আদে। বীর- 
চরিত্র হয় নি-_বাল্ীকির রাঁখণের একটি ছুবলতম হাস্যকর অনুকৃতি 
হয়েছে । বস্ত্তঃ বীরব্ি ও মেঘনাঁদের অকাঁল-অনসানে রাবণ যে 
ভেঙে পড়েছিলেন এ-দৃশ্য নবীন সমালোচককে আরও প্রতিকূল করে 
তুলেছিল | তিনি বিবিধ ক্লাসিক সাহিত্য ( এমন কি 'বৃত্রসংহার'কেও 
তুলনাস্তলে এনেছেন ) থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন, পৃথিসীর শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যের বার-নায়কব। ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি, মৃত্যু, হত্যাকাগ্ডকে তুচ্ছ 
করে নিজেদের অপ্রিহত বীরত্ব, অনমনীয় পৌরুষ ও অন।হত হদয়কে 
রুদ্ররমেই ভরিয়ে তোলেন । কিন্তু মধুস্থদন এই “মন্দোদরী-মনোহর” 
রাবণকে নারীর অধম কবে একেছেন । শুধু তাকেই নয়) তার সভাসদ 
প্র$ভতিকে৪ এই একহতানে খাকানেশে অবশ-অদ্ুত করে বণন। 
কান 1 পুণের খাণনেন দলাপক স্কোর বায় 
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মেখঘনাদবধ কাব্য ও ববীন্দ্রনাথ : ভাবতী পর্ব ১২৪ 


আক্রমণ কবে কবি “ভারতী'ব প্রথম সংখ্যাতেই মল্লবেশী ভংকার 
দিয়েছেন। বাবণেব বিলাপ ২৬ অম্পর্কে ভার মন্তব্য তীক্ষ কিন্ত 
আপাতঃ দৃষ্টিতে অতিশয় যুক্তিযুক্ত মনে হবে £ 


“বাণা মন্ধোদবাকে কাদাইতে শেলে ইহ। অপেক্ষ। অধিস পাকাবাষ 
কবিতে হইত নী । ইহ পড়িলেই আমাদেব মনে হয, গালে তা 
ছিব 'একটি বিধবা স্ীলোন পান্দীতেছেন । এন ছন সাধাৰণ নাধক 
এপ বাদ্িতে বিলি আমাদের "| জলিষ] শাষ, তাহাতে ইনি 
মতাকাব্যেব নায়ক, বেস নাযক নঘ, যিনি পাহনলে হ্গনুবী 
কপাভযাহিলেন এব, প্রহর পথ পিজা চিন যত শাহান 
চুক্ষব উপদুব একট একি +।বশ। পুল শীৎ, জাত নিহত হইল, 
এশ্বর্যশালা জনপৃ। কনকল”। কমে করনে শ্রশানতুনি হহযা "শণল, 
মবক্ষে যৃদ্ধক্ষেত্র প্রাণ পাস্ত পবতশগ কর্দিলেন, তথাপি বাষেন 
নিকউ নত হন নাই, তাহাবে এইন্ধপ বাশকাটিব গা বাধাইচ্ে 
বসান আও শ্মল কবিব উপযুন্ত।” 
প্রপঙ্গক্রমে ববাশ্ুন!থ বাবণেব সঙ্গে 'বুত্রস হাবেব বুত্রব তুলন। 
দিয়ে বলেছেন £ 
“খাবশে । সহিত ধদি পুত্রস*হাঁবেব বৃত্েব তুলনা বপ। যাব তবে স্বাকাৰ 
ববিতে হস ৮৮ বণেো অপেক্া কুরে মহাশহাব তে । ব্রত 
সব প্রবেশ কবিবামাত্র কবি তাহ।ব চিএ আমাদের সম্মুখে ধবিলেন, 
তাহ। দেখিযাই পুত্রকে প্র“ গু দৈত্য বলিষ। চিনিতে পাবিলাম।” 
এখানে ববীক্রনাথেব যুক্তি-€মঘনাদবধ কাবো” বাক্ষসবাজ 
বাবণকে ঘৃণা ববব বাক্ষসকপেই চিত্রিত কব উচিত ছিল। পুত্র- 
শোকাতুব, নেহপ্রবণ, অশ্রুকলুষিত এ৭ং প্রত্যাসন্ন নিয'(তিনিদেশে 
অবসন্ন বাবণচবিত্র মহাকাব্যের ধুস-মাতাল কিশোব-সমালেো চকের 
প্রত্য।শা পুর্ণ কবতে পাবে নি। তাই তিনি এই ভীব, ছুবলচেতা, 
মানব্ধমী রাবণকে সমালোচনাব অগ্নিবাণে দগ্ধ কবতে চেয়েছেন । 


স্্্্ _. 


২৬. «এহেন সভায় বসে রম্মঃ কুলপতি, বাকাহীন পুত্রশোকে। বরঝর 
ঝরে, অবিরল অশ্রধারা_-তিতিয়া বসনে” । 
৪ 
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যে-সব মাইকেল-প্রেমিক পাঠক-সমলোচক “কবিতার হৃদয় দেখেন 
না, কবিতার শরীব দেখেন_-” তাদেরও তিনি সেই উত্তাপের 
অ.শভাগী করেছেন । 

এ প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হলে বোধহয় কোন মাইকেল- 
ভক্ত রাবণের বিলাপ-সংক্রাস্ত রবীন্দ্রনাথের কঠোর মন্তব্যের 
সমালোচনা করেছিলেন । তাই দ্বিতীয় কিস্তিব (“ভারতী _ ভাদ্র ) 
প্রারস্তে রবান্দ্রনাথ বিদেশী বীবসাহিতা, স্পার্টার বীরনাতা এবং 
রাণস্থানের বীবপুকধদেব সঙ্গে রাবণের হলনা দিয়ে দেখিয়েছেন, এই 
চিত্রে বীবপুক্ষ বা বীরনার়কস্রলভ কে।ন গুণই রক্ষিত হয় নি। এই 
আলোচনায় দেখ! যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধেন বিষয়বস্তু ওচরিকে 
হর্ন প্রা»ান ক্লাসিক মহাকাব্য, বিশেষ হঃ বাল্সীকির মহাঁক।ব্যেব 
আদর্শে বিচা কবতে চেষেছেন এাং “মেঘনাদবধে'ব মো আধুনিক 
যুগে লেণা মং1কা বোন নারক বাখণের মধ্যে প্রাচান রামায়ণের সক্ষুক। 
প্রচণ্ড, বর্মীরমজ্ঞানহখন, কামক, স্সেহাদি কোমলবূগ্িবঞ্চিত, ননভো জী 
রাক্ষসবাজেব স্বাদ পেভে চেরোছিলেন । এইট তার প্রধান আন্ত । 
হেমচন্দ্র “এস হাবেব বুকে দৈতা কবেহ হি নবেছেন। নে দৈতা 
আধুনিক কালের কেউ শর, পৌবাশিক ভাবকঞ্পনা থেকেই তাৰ জন্ম 
হয়েছে_-যার তিত্তিমুলে ভারতার় স্কাব, হ্াার-মন্তায়। ধর্নীধমবোধ 
ঞিয়াণীল হয়েছে । কিন্কু নবুস্দদনের খাবণ ক্লাসিক উপাদান থেকে 
কায়া গ্রহণ করলে তার প্রাণ সে-যুগের নয়। তার পিছনে আছে 
গ্রাঁক উ্র)জেডিব প্রভ।ব-জনিত নিয়তিব অশিবার্ধ পবিণ।ন, শ্লেহমায়া- 
গহন্থখবিজট্রিত এ-যুগেব মান্তবের মমক্ছেপী শিকল আঙনাদ। 
মণ্স্দনেব রাবণ পরিচ্ছদে পুরাণ-মহাকাব্যেব চবিত্র, কিন্তু হদয়াবেণ্গ 
ও আচরণে রোমাটিক ও আধনিক। এ চরিত্র কবির অজ্ঞ।হুসারে 
উনিশ শতকের জীবনরস এবং স্বয়ং মধুস্দনের অনন্ত আশা ও 
আশাভঙ্গের বেদনার রক্তশতদলে স্থাপিত হয়েছে । মধুন্দনের 
“মেঘনাদবধ কাঁব্য' আর্য মহাকাব্যের আদর্শে বিচাধ নয়__এটি পরবর্তী 
কালের সারম্বত মহাকাব্য, যা রেনেসাস ও উত্তর-রেনেসাসের 
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আলোয়, আবেগে, উল্লাসে, বেদনায় মানবীয় আকৃতি লাভ করেছে, 
তারই নিরিখে আলোচিতব্য । এই সত্যটি সম্বন্ধে অনবহিত থাকলে 
পুত্রশোকাতুর রাবণকে কিশোর রবীন্দ্রনাথের অভিমতের মতো। বিরক্তি- 
কর মনে হবে। এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ 7010 ০0: ৫70%৮6])- 
এর পৌরাণিক আদর্শ ও সে-যুগের ভাবকল্পনার দ্বারা আধু।নক 
বিডশ্বিত বার্থ নায়ককে বিঢার করতে গেছেন | মধুস্দদনকে বুঝবার 
পক্ষে এই হল প্রধান অন্তরায়। এ ভুল সে-খুগের অনেকেই 
করেছিলেন । রবীন্মনাথের অগ্রজ ঘিজেন্খনাথ৪ নধন্দদন সম্বন্ধে 
একসময়ে ব্যঙ্ষবিদ্রপের ছিটেগুলি নিক্ষেপ করতে ক্রাট কবেন 
নি।২৭ জ্যোরিরিন্দনাথও “ভারতাঁ'তে প্রকাশিত একটি পশুঙ্ধেইত 
সনাভন মহাকাবোর আদর্ণে মরুশ্দদনকে আ মামীর কাঠগড।য় দাড় 
কাবধয়ে অনুবপভাবে বিচাবশান্থির পবিষ্য় দিয়েছেন । অবশ্ঠ 
কিশোর রবান্দ্রনাথ শগ্-পড়া ক্লাসিক মহ।কাবোর আঙ্গে মধুক্পনের 
রাৰ্নচধিত্রের কোন সঙ্গতি দেখতে না পেলে উত্তবক!লে তিনিই 


₹৭ ১-৮৬ সালে মা সাখ্যাব াবভীভে (পু মশা» পাধটাকা। ) 
'একুন্তলার সমনোচনার সমালোনা? শীমক প্রবন্থোণ । প্রণন্ধাটি অহ্যর লেখ! ) 
পার্দটাকায় সম্পা৭ ধিজেপনাখ অকীবনে এব” অপ্রানশিক ভাবে এস মন্তব্য ছুডে 
দেন-_“মন্চন, ডাঁন্টে প্রউতির নানাবঙেব ত্য এ-পরিচ্ছ-পরিপিনা মাইকেল 
মধুস্দনের এখাডগ্থবপণ ছোডা-তা 1-লাগনে। ভাষ। অগেক্ষী কবিকহ্বণের 
টাটক। টাটুক। খনপ্রহত খাটি বাঙলাভাষ! যে কত উতংকুণ্ত তাহা তুলনা কপয়! 
দেখিলেই জানা য।হতে পানে । অনিজ্ঞ ডনেব। তাহাকে ( অর্থাৎ মধুস্ধনকে) 
গানেন যে, তিনি পৃথিবীর মহাকবিধের মধ্যে এক দন ॥ কালিধাসকে তিনি 
পবাস্ত করিঘ।ছেন, ইহাতে আর লেশ* * স্শয় নাহই--কে এমন সাংস) পুরুষ 
যিনি এপ কথা অবুতোশয়ে বপেন॥ আব কে? মাইকেশ মধুস্দন 
স্বয়ং 1”; 


২৮. রাম-রাবণকে নিজের কাব্যে ইচ্ছামতো একেছেন বলে 
জ্যোতিরিক্রনাথ এই প্রবন্ধে মাইকেলকে মৃদুভাবে আক্রমণ করে লেখেন, 
“আপনার ছাগকে কেহ মুখ্ডের দিক দিয়াই কাটুক, কিদ্বা লেজের দিক দিয়াই 
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সর্বপ্রথম “মেঘনাদবধণ ও রাবণচরিত্রের যথার্থ স্বরূপ বিশ্লেষণ 
করেছিলেন, এবং তার পর থেকে তারই পথ ধরে রাবণচরিত্রের 
আলোচনা ও বিশ্লেষণ চলে আসছে । কিশোরকালের এই 
সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ রাবণচরিত্রের যথার্থ মূল্যাবধারণ করতে 
পারেন নি ত। ঠিক বটে, কিন্ত মধস্দনের অতিদ্রুত রচনার যে ছুি- 
একটি ক্ুট ধরেছিলেন তাব যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। 
শন্প্রনেছগে মাইকেলী মুদ্রাদোষ, প্রিকনকাঁসন” “মউসিন্দরণ “স্সমীরণ' 
স্ব-আরাধনা', “্ুকবচ', “উচ্চ স্মমনোহর' শক্ঞলির অতিপ্রয়োগ 
যে স্প্রমুক্ত হয় নি, সে সম্বন্ধে কিশোর-সমালোচিক অতিশয় সচেছন 
ছিলেনশ। এর পর তিনি লক্ষমীচিত্রের অসঙ্গতি দোষের উল্লেখ করে 
মেঘনাদ-পামলন্দ্ণ চপ্রিত্রের কিছু বিস্ত(রিত আলোচনা করেছেন । 
মেথনাদ্পিত্রেব বারহ্ বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রমালার সঙ্গে ভাব দ1-প ঠ্য 
আলাপবণনার কুত্রিমতার প্রতি করি পাঠকের দৃষ্টি আকষন 
করেছেন । এরই সঙ্গে একটি অনাবিল স্বভাবকবির সভজ ভ্দ্য়- 
ভাবের গান, অর্থাৎ হরুঠাকুরের এট গানের (“রাপারে চবণে 
তাজিলে রাধানাথ-ছাদয়ের ধন হুমি গোপিকায় জদে বজ্ঞ হানি 
চ'পিলে ?” ) লনা দিয়ে দেখিয়েছেন, অশিক্ষিতপটুহ থেকে উৎসরিত 
কবিওয়ালাদের গানে কৌশল নেই, বাক্চ।তুরী নেই, কুত্রিনতা নেই 
কিন্ত আন্তরিকতা আছে। তার এ অভিযোগ যে নিতান্ত অমার 
তা নয়। প্রথন সর্গে মেঘনাদ লঙ্কায় প্রবেশে গ্রস্তত হলে প্রমীল। 
যে-ভ।ষার মিনতি জানিয়ে তাকে ধরে রাখতে চেয়েছিল তা যে 
খানিকটা প্রাণহীন ও কু্রিম হয়ে গেছে তা স্বীকার করভে হবে। 


কাটক, সে বিষয়ে কাহার পতি না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু থাহা 
কনির একমীত্র নিজের ধন নহে, যাহা সমন্ত "ভারতবর্ষের সম্পর্তি_-তাহ] লইয় 
এবপ ব্রণ্তভগ করিলে চলিবে কেন?” এ প্রবন্ধের আর এক স্থল, “পণিতে 
কি, মেখনাদবধ কাব্যে সাজসরগ্রাম ও কৌশলের অভান নাই। কিন্তু আসল 
কখা, চরিত্রের মহব্ববিকাশ-যাহ1 মহাকাব্যের প্রাণ, তাহা মেধনাদবধ কাব্যে 
কোথায় ?” ভারতী, আশ্বিন, ১২৮৪ 
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এ ধরনের কৃত্রিম কাব্যকলা মপুস্দন পুবাতন সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারত- 
চন্দ্রাদির হানিকর আদর্শ থেকেই পেয়েছিলেন, এবং হয়তো সংক্বতপড়া 
পুবাতনপন্থীদের কিঞ্চিং মনোবর্জনেব চেষ্টাও ইাব ছিল । কিশোঁব 
রবীন্দ্রনাথ মপন্ুদনেব চেয়ে বব, ভাখতচন্দের প্রতি অধি“তব 
প্রশংসাবাকা ব্যয় করেছেন “সঙ, ভীবতচন্দ্েব ভাষা নৌনলনয়, 
ভার্ময় নহে, কিন্তু “জানি আমি কেন উই” ইন্া।দি পিয়া 
আমরা শাবনটন্রুুক মাইকেলেৰ নিমিগ সিহাসনট কবিতে 
পাবি ন!'।” 

মেখনা"পমন্জে পমীলান চবি" বিলেষ্ত কণা িকে চেজখিনা 
প্রচীণার চক্ষে অনল্ব হার” অগ্রিজ্ঘালা প্রত ক্ষ ববেতিি £০বিতেৰ 
প্রশসাই করেছেন, এবং তাৰ “জ্বল * অনলেব ন্যায় শেলোনব গবিত 
উগ্রঃ তি” দেখে কবিকল্পন।ব প্রতি তিনি কিধিং গসন্ধ হয়েভিংলিন, কিন্তু 
মাঝে যাবে প্রমালাব মুখে মবস্থদন এমন সমস্ত উক্তি আরোপ করেছেন 
( যথ|--অধবে ধপিলে! মধু গবল লেচনে। আমধা, নাহি কি বল 
এ ভূজ মৃণালে? চল সবে রাখবেব হেরি বীবপণা। দেখিব যেনধপ 
দেখি শুর্পনখ। পিসী/ মাতিল! মদনমদে পঞ্চবটী বনে ।”), যা কপিকে 
অতিশয় বিবস কবে তুদেছে। প্রমীলা উপ অমাভিত সাপ 
উল্লেখ কবে হিনি খলেছেন, “প্রমীলা লঙ্ষায় যাউন না কেন, বিকট 
কটক কাযা রঘুাঞ্র্চকে পরা ভত ববন ন1 কেন, হাহাতে তে। 
আমাদ্ব কেন আপা নাই, কিন্তু শু নখ] পিসীব মন্দদেবেৰ কথা, 
নয়নের গবল, অধনেব মপু লইয়া সখীঁদেব সহিত ইয়াবকি দেগয়াটা। 
কেন ”” মাইকেল এ প্রশ্নের কি জবাব দিতেন জানি না। সে যাই 
হোক, তাবতী'ব প্রথম বিস্তিঠে বাবণচনিত্র বিশ্লেবণ প্রসঙ্গে দেখা 
যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্যের বিশালত।র স্ববূপ ঠিকই ধবেছিলেন 
এব, মধুনুদনের রচনা, শব্দ প্রয়োগ, সঙ্গতিবৌধ ও চরিত্রেব আচার- 
আচরণ সম্বন্ধে যে তীক্ষ মন্তব্য কবেছিলেন, অনেক স্কলেই তাৰ 
যৌক্তিকতা অন্বীকার করা যায় না। কিন্তু পুরাঁতনী আধ মহাকাবা 
এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে লেখা সারম্বত মহাকাব্যের মধ্যে যে 
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মূলতঃ কতকগুলি পার্থক্য আছে, সে সন্বন্ধে এই কিশোর-সমালোচক 
তখনও অবহিত হন নি বলেই মনে হয়। 
এর পবের কিন্তিগুলিতে তিনি এই একই রীতির সাহাষ্যে 

মেঘনাদবধে'র চবিত্র ও ভাষা প্রহৃতিকে ভেঙে ভেঙে বিচার করেছেন, 
মনেব অনুকুল ব| যুক্তিসঙ্গত বলে মনে না হলে কঠোব শাণিত ভাষায়, 
কোথাও-বা বাঙ্গের স্বরে আপন্তি উখাপন করেছেন । ইন্দ্র, ছুর্গা, 
লক্ষী চবিব্রগুহি তাব বিধ্বংসী আক্রমণের হাত থেকে বেহাই পায় 
নিএবং কোন কোন স্থলে সে প্রতিখীদেব অন্থবালে এই কিশে।ব- 
সমালোচকেব তীক্ষ বিচাববৃদ্ধি বিম্ময়কবভাবে স্বাডন্থা দেখিয়েছে । 
চতর্থ কিস্তিব আলোচনাষ ববীপ্রনাথ মাইকেলেৰ পামচনিত্র বিশেষণ 
কবে তাতে অধৈয, ভীকতী, শোকাবেগ, চিত্তচাঞ্চলা ও নাবীগ্ুলশ 
ছুবলতা? লক্ষ্য কথেছেন এবং পমঙ্গরুমে বাহমর ।পলাপেব সঙ্গে 
ইলিযাদের আাকিনিসব এ লন। দি বদেন। অবশ্য এদিক দিসে তিনি 
বানান পামেস হাঙ্গে মস্গদনেণ কমের ব্লাপেব হুলনা কলে 
মধুন্দদনেব বিকছে। ভাব অভিযোগ কিছু প্রশমিত হত বোধ হয়। 
আসণ কথা, মণুস্মদ্ন বামচখ্তি অন্বন করে ব্কালাশ্রিত আদর্শের 
হানি থটয়েছেন _ালঙ্গাকিকেব ভাবায় “সিদ্ধলসে'ব ন/তিক্রম 
কবেছেন, যাব কলে অসাধাবদ €ণবিণিষ্ট কাবা ৪ পাঠক চিত্তেব মজ্জাগত 
সাক বিদধছে গেলে, আ.শিক্ভাবে বার্থ হরে যায়। তাই 
'ভশি বাবচবিদেখ আইকেলকৃত বিকৃতির উদ্দেখ কবে মন্তবা 
করেছেন £ 

“বাল্যকাল হইত রামের প্রতি মাম!দের এলপ মমতা আছে যে, 

প্রিয়ব্যক্ির মিথ্যা অপবাদ শুনিলে যেক্প ক গয়, নেঘনাদবধ ক বো, 

রামেব কাহিনী পডিলে সেইবপ কষ্ট হয়|" 
তাব পব হিনি শক্তিশেলে-মুছিত লক্মণকে দেখে বামচন্দরেব বিলাপের 
সঙ্গে সুূল নহাকাবোর অনুরূপ দৃশ্টেব তুলনা দিয়ে কৌনটি অধিকতর 
স্পহণীয় সে-বিষয়ে বিচার-বিবেচনার ভার পাঠকদেব ওপরে ছেড়ে 
দিয়ে বলেছেন। “এক্ষণে রামায়ণের অনুকরণ কবিলে ভাল হইত 
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কিনা,২৯ আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না, পাঠকেরা তা 
বিচার করিবেন।” এই সমস্ত মতামত ও মন্তবা থেকে দেখা যাচ্ছ, 
৫স-যুগে মপ্সুদন সম্বন্ধে যেধ্রনের অভিমন্ত প্রচলিত ছিল, রবীন্দ্রনাথ 
এখানে ত। ছাডিয়ে বেশী দূর যেতে পারেন নি। রামচরিত্রে সিদ্ধর্ের 
বাতিক্রম হয়েছে, হিন্দুয়ানি ও আর্যমহিমা ক্ষ হয়েছে _রাজনারায়ণ 
বন্্থ থেকে শুক কবে জ্যোতিবিন্দনাথ পরধন্ু --নবীন-প্রবীণ সম 
সমালোচকই এট অভিযোগ অপ্রন্ধে মক্তকণ্ঠ। অনেকেই বাল্সীকি- 
রামায়ুণর সঙ্গে মেবনাদখধ ক।বোখ বেখার় রেখায় তুলনা কব 
অদকধির পাশে বেখে দবালহম কবিকে নস্তাৎ করার পিকে কোক 
দিয়েছেন । বিশোব বুবান্রনাথণ এই গতানুগতিক দৃটটিভঙ্গীর বাইরে 
যেতে পাদ্ন নি। সবোপরি যে-সহান্বভূতি থাকলে যথার্থ সম।লোঠক 
হওয়। যায়, নানা কারণে মপস্্দনের প্রতি কিশোর-রবীন্দ্রনাথের 
সে-সহ্ান্তডৃতি ছিল না । খানিকটা ঠাকুববাড়ির সংস্কার ( দিজেন্দ্রনাণ, 
জ্যোতিরিন্রনাথ সকলেই "ভারভী'তে মাইকেলের রচনাশক্তির তীক্ষ 
সমালোচনা করেছিলেন এবং দোখ দেখিয়েছিলেন । ৩৬ খানিকটা 
মহাকীণোর ঘনঘটা ও শব্দাড়ম্বরের প্রতি গীতিকবিসুলভ অনীহা, 
খ!নিক)] বাঝ।কির ধন পরিহাগ ৪ পাশ্চাতা অন্কবণ এবং 


২৯ ম.শ্*ন উচ্চে «লই 0১ কৌন প্রসঙ্গে পালা।কর আদর্শ অনুসরণ 
কারন নি। (কান ৪০০ গ্র।্ পুব।ণকে অভসবণ কনে, কাখাত নগর কল্পনাকে 
অবাধ সুক্ষি পিস এসং টোন কোন ক্ষেত্রে বাল্সাকব আপর্শ পরিত্যাগ কবে 
তিনি নতুন ঘ.ক।ধ্য স্থঠি করণে ১মছিলেন । হাব উই তার প্রমাণ 
15 [0 31111010110 ভাপা টি ঢোছি ভিহপ্যান্রিততে 01000801025 52 
17000010501 19026 ৮) 310 0116 010৭০070210), 1 006০8 00 1৩ 
0১০55010209 1) 11031800905 (5501 259 01১০5 2০ ) 81১0 €০ 
[0010 95 170010 5 [ ০] 00071 ৬০1১10,৮ (ডঃ ক্ষেত্র গুপ সম্পার্দিত 
“কবি মধুস্থদন ও তার পত্রীবলী”, পৃঃ ১৩৮) 

৩". মহধি দেবেন্দ্রনাথ বোধহয় মধুস্থদনের ততটা বিরোধী ছিলেন না। 
কারণ মধুস্থধন রাজনারায়ণ বস্থকে এক পত্রে লিখেছিলেন, “মৃ০এ] 0021৫ 


১৩৬ সাহিত্যঙ্গিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


বাকিটা মজ্জাগত ভাবতীয় হিন্দুসংস্কারের তথাকথিত প্রতিকূলতার 
জন্য মধুস্্দনের প্রতি প্রথমদিকে তার মন বিমুখ হয়েছিল। 
বাল্যকালে এ-কাব্য পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল বলেই যে রবীন্দ্রনাথ 
এব প্রতি বিছিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, “জীবনম্মৃতি'তে যাব সমর্থন পাওয়া 
যাবে -সেট। অন্যতম কারণ হতে পাবে, কিন্তু একমাত্র কাবণ নয় । 
“ভাবতী'র ( ১১৮৪ ফাল্তন ) শেষ কিস্তিতে রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে 
পাল্সপণ প্রসঙ্গ উত্থাপন কবেছেন এবং মূল মহাঁকাঁবা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি 
উল্লেখ কবে, মধুস্দনেৰ লক্ষমণও যে সার্থক হয়নি এমনি একটি সংক্ষিপ্ত 
মন্তধ্য কবেই ছেদ টেনেছেন। বস্তরতঃ এই কিস্তিতে মূল বামায়ণের 
অগ্থবাদেব উদ্ণতিই অনেক জাযগা জুড়ে বসেছে । পুঙ্গন্ুগুঙ্খ ভাবে 
লক্ষ্রণকে বিশ্লেবণ ন। কবে, শুধু বাল্মীকি থেকে উদ্দতি দিষেই তিনি মনে 
কবেছেন, এব পব নতুন ব্যাখাব আব প্রয়োজন নেই। সবশেষে 
ওপসংহাবেব মখে এসে তিনি যে প্রশ্ন কবেছেন, সে-কথাই তিনি নান। 
দিক দিযে 'ভাবতী'ব ছটি সংখ্যা ধবে বোঝাতে চেষ্টা কবেছেন। 
“এ মহাকাব্যে কি মভান চকিত্র যথেষ্ট আছে % পাঁব্ণকে কি স্ীলোক 
কবা হয নাউ? উঞ্জকে নি ভরু কাপুরুষকপে চিত্রিত কণা হয নাই ॥ 
এ কাবোব বাম কি একটি ক্পাপাত্র বালক নহেন %গ তবে এ 
মহাকাপ্যে “মন কে মহান চবিত্র মাছেন, যাহ।ণ কাহিনী শুনিতে 
শুনিতে ন্মামাদেব জদয স্মিত হয, শবীব কণ্ট।ৰ৩ হয, মন 
বিপ্বাবত হইয়। খায়?” 


«ই ত্র মন্ধবা, নিষ্পঙাবে ভেবে দেখলে, অনেকটাই মুক্তিসঙ্গত 


30090 1)01007015 26. 15601011062, 15 00162 1৮০ো। 2) 
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0170 001 02% 0080 100 (94909 1) )15 016 01911100, 072 06৮7 
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179101020 60০5 ১ 197 25 117025111861017 08 £€০0. (ডঃ ক্ষেত গুপ্তের উক্ত 
গ্রন্থ, পৃঃ ১৪৭) 
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বলে মনে হবে। তবে আমবা আগেই বলেছি সে-যুগেব অন্যান্য 
সমালোচকেব মতো! কিশোব ববীন্দ্রনাথগ পদে পদে বালীকিব 
আদর্শেব নিরিখে “মেঘনাদবধ কাবা'বে বিচাব কবতে গেছেন, এবং 
প্রচীন ব| সনাতন মহাক।বেঃব মাপকাঠি বাখহাব কবেছেন । কাজ- 
ক।জেই বাবণের শোকার্ত দয়, বামেব স্লেহব্যাকুলত। প্রভৃতি কোমল 
ভাব তাবকাছে বিবন্তজনক এবং মহাকাব্যপসবিবোধী মনে হযেছিল | 
কিন্ত পববতীক্ালে পবিণত খখসে ববীন্্রনাথ “নেঘনাদবধ কাতব্য'ৰ 
যথার্থ মহিমা বুঝতে পে্ছিলেন (দ্রঃ সাহিতা" গ্রন্থে অন্ুুভূক্ত 
“সহিতাস্টি” প্রণ্ধ )। সেজন্য কৈ'শাবে ৪ প্রথম যৌবনে 
উদ্ধতোব বশে লেখা সমালোচণা ডরটিব জন্তা তাব লজ্জা সীম 
ছিন না। 


১১৯৯ সনেব 'নব্যভাবতেন জা সখ।া থেকে ভুমাগত কয়েক 

২খ।1 ধবে মাইকেল মপস্দন দত্তের জীবন্চপবিতকাব যোগীন্দ্বনাথ বস্তু 
“মেঘনাদবধ চিত্র” নাপ্ম খবটি দীঘ প্পন্ধে মক্মদরনেব চবি ব্রচি আণ- 
শক্তি ব্যাখ্যা কবেন। ব্যাখ্য। প্রসঙ্গ তনি মাঝে মাঝে “ভাবতী'তে 
লেখ। ববীন্দ্রণাথের “মেঘনাদ € * বিষষক প্রথম সমালোচন।টি উল্লেখ 
কাব অন্ঞাঁতন।মা সমালে।চকের বন ভূল-ক্রুটি দেখিয়ে নাইকেলকে 
সমর্থন কবেন।। এ সনেব £&জৈ৯-আবাদ স খ্যাৰ সাধনা “সানযিক 
সহিত্য সমালোচনা" ববীন্জনাথ সেই "শসঙ্গ উল্লেখ কবে ্বাবদিহি 
কবেছেন, “বনক।ল হইল প্রথম .ঘব ভাঁবতীতে মেঘনাদবধ কাঁবোব 
এক দীর্ঘ সমীলোচন] বাহিব হইয়াছিল, লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে 
(আর্থ 'নব্যভাবতে'ব প্রবন্ধে ) ভ।হাব প্রতিবাদ প্রকাশ কবিতেছেন। 
তিনি যদি জাঁনিতেন ভাবতীব সমালোচক তৎকালে একটি পঞ্চদশ 
বধাঁয় বালক ছিল তবে নিশ্চয়ই উক্ত লোকবিম্বত সমালোচনার 


* এই গ্রন্থের ছিতীয় খণ্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন। থাকবে । 


১৩৮ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


বিস্তারিত প্রতিবাদ বাহুল্য বোধ করিতেন” (সাধনা, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯, 
পুঃ ৪৪২ )। বত্রিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনথ এই মন্তব্য করেছেন। 
বত্রিশ বছবেব পবিণতবরস্ক কবি পনের বছরের ব।লকের লেখা 
সমালে চনাটির জন্য বোধ করি কিঞ্চিং লজ্জা! বোধ করেছেন । উপবস্থ 
এন্টি “লোকবিস্মৃত সমালোচনা”, তাও তিনি বলেছেন । দেখ। যাস্ছে 
এই গমালোচনা।ট একদ। খুব ঘটা কবে লিখলেও পধবতীকালে 
এটিকে যেন মে ফেলতে পারলেই তান খুশি হতেন। 
“চ্হানাঙ্কুব ও প্রশিবিন্বে “অবমরসরোজিনী”-কে নিন্দা করলেও 
'জীবনশ্মতিতে এব জস্ত তিশি লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হন নি, ববং 
শাল্/বয়সেব আভ৬শযোকিপুণ অকালপবিপক্চ উক্ভির জন্য কিছু 
কেতুক বোধ কবেছেন ।  মেধনাপবধ কাবা, সম্পকে প্রথম প্রবন্ধ ট 
লিখে পববতীক।লে তাব জন্ত বিশেষ সহ্বে!5 বোধ কবেছিলেন তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। কিগ্ত এই প্রবন্ধটি লেখা পাচ বছর পবে 
কুড়ি-একুশ বছরেব তকণ কবি “মঘনাদনধ কাবো'র প্রতি যে 
আব একটি ভীম্ধতব অবার্থলক্ষ্য শর নিক্ষেপ করেছিলেন তা৷ কোঝ। 
যবে ১১০৯ সালেব ভাদ্র সখা! ভারতী'তে প্রকাশিত “মঘনাদবধ 
কাব্য” প্রবন্ধে । এটিতে উহার নাম ছিল। স্ুতরা, একুশ বংসব 
বয়সে আব স্চ যুক্তি ও বিবেচনা সহ তিনি মধসুদনকে দ্বিতীয়বার 
আক্রমণ করছেন । এর পাঁচ বছর পরে ১২৯৪ সালে (১৮৮৮) 
প্রকাশিত তাব “সমালোচনা” প্রবন্ধ-মংগ্রতেব মধ্যে এটি গৃহীত 
হয়। লোকে “ভারতী'র প্রথম সমালোচনাটি ভূলে গেলেও, এই 
ধ্িতীয় আলোচনা দীর্ঘকাল মনে বেখেছিল | “সমালোচনা"র দ্বিতায় 
সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি, ফলে এ প্রবন্ধটির আর পুনঃপ্রকাশ ঘটে 
নি। অবশ্য এই সঙ্কলনের ছু'একটি প্রবন্ধত৯ কিছু মাজিত হয়ে 


৩১. “সমালোচনা'র ্চণ্ডিদাস ও বিগ্ভাপতি”র কিছু কিছু পরিবতিত 
হয়ে “ছাধুনিক সাহিত্যের “বিগ্ভাপতির রাধিকায় পরিণত হয়েছে। 
'পমালোচনা'র “ডি-প্রোফাগ্ডিস” সংক্ষিতাকারে “আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে 
গৃহীত হয়েছে। 
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পরবর্তা প্রবন্ধগ্রন্থে স্থন পেযেছিল। দেখা যাচ্ছে ১২৮৪ সাল 
(ভাবতী'র প্রথম বষ ) থেকে ১৯৮৯ সাল ( “ভাবী'তে প্রকাশিত 
দিতীয প্রবন্ধ ) পর্সন্ত এবং তাব৭ শাচ-ছ বছব পরবে প্রকাশিত 
সমালোচনা” গ্রন্থের প্রকাশ কাল পা মবধস্রদন-সক্কান্ত ববীন্দ্রন্ধথব 
প্রতিকল ধানণ।ব কোন পবিধশুন ভয় নি, বব" দ্বিতীয় প্রবন্ধে সে 
ধাবণা আঁবও তীব্র হযেছে । 

এই দ্বিতীয পবঞ্ধ কচনাব জময বপীন্দনাথ নিতান্স বালপ টি 
ভিলেন না । তখন বিনি নপক | সিশান্লাটনা গ্রন্থে এটিকে আন্ত 


রা 


কবাব সময় তব বমগ আবু কেটে | ট্রী্থম প্রীপন্ধ সঙ্গত চিনি 
'জাবনম্মরিিতেো দু বিন-শিষ্ লোপ কাবেছে,, তব ছি 8 
সহ্গন্ধে তিনি কোথা€ সন্োচ পরধাশ ববেন নি।* এ্রভনা, মনে হল, 
ছিহীব পবদ্ধে প্রকাশিত পতিক্ল অভিমত দীথ ছিন তিনি দৃট হয়ে 
ভিলেন । এই প্রবন্ধ পুবেব চেনে এনেন ছে ট বহু ছোট তত তীর 
ও ভীন্্ম । পুর প্রবন্ধে “মঘন।দবধে'ৰ অনেক ক্রটি দেখালেও কিছু 
কিছ্ব প্রশ-সাগ কবেছিলেন । কি , দিলীষ প্রবন্ধটি নির্জল! নিন্দা । এই 
সমযে তিনি “ভাবত কত নন গুকভল বিষয় নিলে প্রবন্ধ লিখছিলেন - 
বিশেবতঃ কলকাতান নাহিতাহ নল কাছে, চাকুব্ব'ডিব অন্ুনাশী 
মহলে এব ব্রাগামমণ্জে সবক ববীক্দছনাথ শিনেষ পরিচিত হয়েছিলেন । 
বঞ্চিমচন্দ্র, বিদ্াসাপণ, বাজেন্দ্রল'ল মিন পন়্তি মনীবী 17 ৫ দেল 
সঙ্গে তাব ঘনিক্গ পবিচয় স্ঞাপিত হশেছিল | তখন াব মন।সব 
পুতি বিধজ্জন শিভাক্* অবহেল। দেখত পাবেন নি। ৬উ আিপদ্ধ 
লেখাব ছু'খচ্ছল পাবে (১৮৮৯) তিনি ভাটি বানমমাজেব মশপ।দ্ক 
নিষুক্ত ভন । স্ুৃতবাং সমস্ত আ1'৮নায তিনি যাথষ্ট 'সাবিষস' হ 

উঠেছিলেন । সে-যুগ “ভাবতা" ও 'সাধন?িতে ঘে সমস্ত পুস্তক- 
সমালোচনা প্রকাশিত হত, তাব অধিকাশহ ভাব লেখা । তখন 
সাবন্বত সমাজে তা যথেষ্ট পবিচিতি-লাভ ঘটেচ্চে | এমন কি নিতান্ত 
তকণবয়সে তিনি বন্ধিমচন্দ্রেব কিবিতাপুস্থকো'ব নুকঠোব সমালো চন! 
করতেও কু্ঠিত হন নি (ভারতী, ভাদ্র, ১৮৮৪ )। স্্তরাং মধুস্দনের 


৯ 


১৪০ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


প্রতি পুরাতন বিরাগ, প্রথম প্রবন্ধ রচনার পাচ বছর পরে, আবার 
মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। 
প্রথম সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদবধ কাব্যের কেন্দ্রীয় 
বিষয় জন্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি, বোধ হয় ধরতেও পারেন নি। 
তাই শুধু চরিত্রের অসঙ্গতি এবং রচনার ক্রুটিকে নিন্দা কবেছিলেন। 
কিন্ধ দ্বিতীয় প্রবন্ধে খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখ বাদ দিয়ে তার মূল 
ভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন এনং সেই দিকে ঘটি বেখে একটি অতি- 
প্রধান ও পুবাতন প্রশ্নের পুনধিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন £ 
“আমি মেখন।দনধের অঙ-প্রতভাঙ্গ লইয়া! সমালোচনা করিলাম না 
আমি তাহাব মূল লইয়।, শাহার প্রাণেব আধাণ লইয়া সমালে।চন। 
করিলাম, দেখিলাম তাহার প্রাণ নাই । দেখিলাম তাহা মংকাঁবাই 
নয় ।” ( রবান্দ্র-বচনাবলা, আচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খঞ্, পঃ ৭৯ ) 
এখন তর এই ঘিীয় প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, কোন্‌ 
মানদণ্ডেব বিচারে তিনি পবিণত বয়সেও এই সিদ্ধান্তে অটল 
ছিলেন । 
প্রবন্ধটির অপকের মতো স্থান ভুমিকায় পুর্ণ» সাহিত্যেব নান! 
আঁক্রক, 7১০ ও উপাদান নিয়ে আলোচনার পরবে তিনি 'মেঘন।দ- 
বধের সমালোচনায় প্রবু্ত হয়েছেন । প্রবন্ধের প্রথমে ক্জনকম ও 
ছাচগড়ার মধ্যে কী পার্থকা, ত। বিশদভাবে আলোচন1 কবে বলেছেন 
যে, স্থজনকারা লা অ্রষ্ট। নিজেব অনুস্ভৃতিকেই কাশ কবেন। বাইরের 
বস্তু তার মনে গিয়ে যে মৌলিক ও নিজন্ব বন্তু হয়ে ওঠে, তাকে 
প্রকাশ করলে ত৷ স্ঠির গৌরব পায়_যেমন বাল্ীকি প্রতি 
মহ।কবির|। কিন্তু যারা মৌলিক জিনিস স্থ্টি করতে পারে না, 
নিজের মনের অনুভূতিকে মৃতি দিতে পারে না, তারা শুধু কেরানীর 
মতে। আসলের নকল করে এবং তার ফল- ব্যর্থতা । যথার্থ কবি 
ঈশ্বরের মতো অ্্ঠা। ঈশ্বর যেমন বিশ্বের মধ্যে নিজেকেই নান 
বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন, তেমনি, “কবিদেরও তাহাই 
কাজ, স্থগ্টির অর্থই তাহাই” বলা বাহুব্য এখানে তিনি সংস্কৃত 
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আলক্করিকের “অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতি” এই 
উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেছেন, যদিও তখন অলঙ্করর শান্্ সম্বন্ধে তার 
বিশেষ কোন ধারণাই ছিল না। সে যাই হোক, স্গ্টিকর্ম কবি প্রতিভার 
একমাত্র লক্ষণ । যারা কবি নর, তাবা শুধু রাশি রাশি নঞ্ল 
করে। উদাহরণ স্বরূপ তিন মহাভারত ও “বিষবৃক্ষের দৃপ্ত 
দিয়েচেন। নক্লকারীর। ছাচের বাঁধা ছক ভাড়া নিজের স্বাভাবিক 
মনের কথা বলতে পারে না। মহাভাগত্যে তো ধর্মস্তাতাোভরঃ 
প্রমাণিত হলেও এট আসলে একটি বিরাট ট্র্যাজেডি! “বিষবুক্ষে'র 
সমপ্রিতে নাঘক-নারিকা পুনমিলন ব্ণিত ভযেছে বলেই কি তাকে 
কমেডি বলতে হবে? এখানে এই সমালো১নায় তার ৬ ,এচম আনু 
বুদ্ধি এবং সমগ্র রনদটুর অদ্ভত পরিচয় পাওয়া যাবে । বোপ করি 
এর আগে কেউ মহাভারতকে ট্র্যাজেডি খলেন নি, বা 'প্ষুক্দের 
নগেন্অূর্দনুখাব পুনশিলনের অপ্যেঞ্ যে “চিরকালের জন্য একট। 
অভিশাপ জিভ হইয়া গেল”-ঠিক এভাবে তার পুবে কেউ 
আলো৮ন। করেন নি। তিনি বলত চেয়েছেন, যারা নকল করে, তারা 
ছ'চ থেকে ত্তরি করে- জীবন থেকে নয় । তার! হয়তো মহাভারতের 
“জয়েন মধোই পরাজয়ের রহস্ত” বুবাতে পারবে না, বা চিরাচরিত 
প্রথামাতো “বিবব্ুক্ষীকে স্ুখান্ত উপশ্ঠাস বলেই মনে করবে । কারণ 
অন্ভিমে তে নায়ক-নাঘিকার পুনণশলন দেখান হয়েছে । এখানে তিনি 
বোধ হয় ইঙ্গিতে পলতে চেয়েছেন, বাল্সীকি-বে্দব্য।সাঁদি মহাকবিরা 
ছণচ দেখে স্গ্টি করেন নি, মহৎ ভাবের আবেগ শষ্টি করেছেন 
মধুস্দনেব মতো ক্ষুত্রপ্রতিভার কবিরা ছ 1” দেখে নকল করেন । 

এর পৰ রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য '*প্পিক ও প্রাচা মহাকাবযের তৃলন' 
দিয়েছেন । এখানেও দেখিয়েছেন, নকলনবিশেরা মনে করেন, যুদ্ধ 
এবং কৃত্রিম বীবরসের লম্ষঝম্ফ না থাকলে বুঝি এপিক হয় না । ভারা 
মনে করেন, বুঝি একক ইচ্ছাকৃত চেষ্টার দ্বারা মহাকাব্য লেখা যায় । 
এপিন্ক বা মহাকাব্য একটি মৌলিক স্থগ্টি, তার ভাষায়-_-“সরস্বতীর 
সহিত বন্দোবস্ত করিয়া” এপিক লেখা যায় না। অতঃপর তিনি 


১৪২ সাহিত্যজিজ্ঞসায় রবীন্দ্রনাথ 


দেখিয়েছেন, কীভাবে গীতিকাব্যের উৎপত্তি হয়, কীভাবেই ব৷ 
মহাকাব্যের জন্ম হয়। “মনের মধ্যে যখন একটা বেগবান অনুভবের 
উদয় হয়, তখন তাহ গীতিকাব্য প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন 
না।” এর তাংপধ--কবির ব্যক্তিগত অন্থৃভৃতিই গীতিকাব্যের 
একমাত্র নির্ঝর । অপরদিকে কোন উদ্ারচরিত্র মহাপুরুষ বা বিরাট 
বারপুরুষ অথবা দেশখ্যাপী কোন বিশাল ঘটন| যখন কবিচেতনাকে 
বহিম্ুখে আলোটিত করে তখন মহাকাব্য রচন।র পট প্রস্তুত হয়। 
এক-একটি দেশেব মানসিক প্রবণতা অন্রসারে এক-এক প্রকার মহা- 
কাব্যের স্থি হয়| হো।নরের্‌ খুগে বাহুবল্হ ছিল বাঁরত্ব তথ! মন্ুব্যত্ধের 
একনাত্র পরিচয় । এ ভন্য ভার মহাকীব্যে বলদৃপ্ত নার প্রাধান্য | 
অপ্প দিকে শারতায় মছাকাবো বুদ্ধলিগ্রহাপির ব্ণনা থাকলেও 
ধমবণই সেখ|নে মনুত্যতের প্রধান নিয়ানক শক্তি । এরপর রবান্দ্রনাথ 
সপাসরি €মঘনাদবধ খাবো বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন । 
প্রবন্গটির গতি ও প্রনণতা দেখে একথা মনে করাই স্বাভাথক যে, 

'মেখনাদবধের পুণনার দোধকীাতন করার জন্তই তিনি দ্বিতীয় বার 
প্রবন্ধ রচনার প্রয়োজন বেধ করেছেন এবং তার গো রচক্রিকাখরূপ 
নান। তব্বকথার অপহারণা করেছেন । প্রথমেই তিনি হেমচন্দের 
ধুএসভারে'র পক্ষে ব্রিক নিয়ে বলেছেন £ 

হমচন্দ্রবাবুর বুমসহাঁবকে আমরা এইদপ নামমাএমহাকাব্য শ্রেণীতে 

গণা +ার না, ীকিঙ্গ মাতকেলের যেখনাদকে আমবা নাহার অধিক 

আর পিছু বগিতে পরি শ।৩১ 1৮ ( অচ।লত সংগ্রহ, ২য়, পৃহ ৭৮) 
তার আদশীন্থুসারে মধস্থদনের মহাকাব্যের কেন্দ্রবিন্দু ও চরিপ্রস্থগ্িতে 
অনেক ক্রুটি ও ছুবলতা আছে। কিন্তু সেই মানদণ্ডে বিচার করে 
তিনি কি করে হেমচন্দ্রের কাব্যের উচ্চ প্রশংসা! করলেন তা ভাববার 
বিষয়। মধুস্দনের প্রতি তিনি প্রতিকূল হয়েছিলেন বলে প্রবন্ধের 


৩২. দ্বিতীয় প্রবন্ধের এই উদ্ধৃতিগুলি রবীন্দ্ররচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের 
দ্বিতীয় খণ্ড থেকে নেওয়। হয়েছে । 


'মেঘনাদবধ কাব্য ও রবীন্দ্রনাথ £ ভারতী পর্ব ১৪৩ 


বহু স্থলে যৌক্তিকতার পরিমাণসামঞ্স্ত ও অপক্ষপাতী মনোভাব 
বজায় রাখতে পারেন নি । তার মতে, “মেঘনাদবধে' চরিত্রবিকাশ নেই, 
কিন্ত “অনেক স্থলেই হয়ত কবিত্ব আছে”__ এরূপ পরস্পর-বিরোধী 
সন্তব্যেরই-বা ভিত্তি কি? তিনি স্বীকার করেছেন যে, 'মেঘনাদবধ 
কাবো" কবিত্ব আছে, “কিন্ত কবিত্বগুলির মেরুদণ্ড কোথায়? কোন 
অটপ অচলকে আশ্রয় করিয়া পেহ কবিশগুলি দাড়াইয়া আছে ?” 
এখানে রবীন্দ্রনাথ কাবাবিচাবের মূল কেন্দ্র থেকে সরে যান নি কি? 
যদি মেবনাদবধে' “মহৎ চরিঞ্ের মহৎ কাধ” না থাকে, যদি চবিত্র- 
বিশ বাধা পেয়ে থাকে, তাহলে "তাতে কবিত্ব আছে, একথার অর্থ 
নি? কবিত্রবণ্ত কি কাবাশরীরের অনিতা ধরন ? “মেঘনাদবণে যদি 
চরিআপি না থাকে, তবে ভার কবিহও নেই | গোটা কাব্যশরীরের 
রসপরিণামই কবিঙ্ধ। কাব্য রসে।ভীর্ণ ন! হলেও তাতে কবি আছে, 
এ সিদ্ধান্ত যক্তিবিবো বা । 
বামায়ণের ভুলনায় 'মেঘনাদবধে? কেন মহৎ ভাব নেই _একথা 

রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বলেছেন । এ কাব্োর তুলনায় 'নৃত্রস-হার' 
যে অনেক শ্রেষ্ঠ এমন কথা বলতেও তিনি থিধা বোধ করেন নি। 
তার উক্তি £ 

'বমায়ণ-মহাশারতের সহিত তুলনা করাই অন্যাষ, বুত্রস*হারের 

নংত তিশন। ক।রলেই আম দর কথা প্রমান হইবে । স্ব” উদ্ধ।রের 

জগ্তা নিজের অস্থিদাশ, এব* অধমের ফতল পুত্রের সবনাশ-যণার্থ 

মহাকাঁব্যেব উপযোগী বিষয় |” 
তার এ মন্তব্যটি বাজিয়ে দেখলেই এর ন্থত। ধরা পড়বে । 'বৃত্র 
সংহার' শুধু বিষরগৌরবের জোরে” “ক মহাকাব/-পদ্বী লাভ করবে ? 
অপরাধী বৃত্রাস্ত্রের উচিত শাস্তি, দেবতাদের স্বর্গরাজ্য পুনকদ্ধার, 
অধর্ের পতন ও ধর্মের জয়-_এই সব রবিবাঁসরীয় নীতিকথা শোনবার 
জন্য কেউ মহাঁকাবা পড়ে না, অন্ততঃ আধূনিক কালে তো নয়-ই। 
'বৃত্রসংহারে'র কাহিনী মহাকাব্যের উপাদন হতে পার্ত। কিন্তু 
হেমচন্দ্রের অপরিণত কল্পনা, অস্ার্থক রচনাশক্তি এবং জীবনপ্রত্যয়ের 


১৪৪ সাহিত্যলিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


গতানুগতিকতাঁ 'বৃত্রসংহার'কে মহাকাব্যের গৌরব লাভে বঞ্চিত 
করেছে। মেঘনাদখধে'র অধিকাংশ চরিত্রই প্রায় একই বেশভূবায় 
'বৃত্রসহারে' আবিষুতি হয়েছে। কল্পনার দনতা ও রচনাশক্তির 
ছুবলতার ফণে এ কাব্য, মহাকাব্য তো দূরের কথা, সাদাম।ঠ] 
পৌরাণিক কাব্য হিপেবেও রসোন্তীণ হয় নি। “মেঘনাদবধে'র 
বক্ব/বধয়, ৬াবাদশ ও বাণামুঙির বেপ্লবিকতা শান্ত, সংযত ও নৈতিক 
স.স্কারে-লালিত রখান্দ্রনাথের চিত্তন্থ্রিখে চঞ্চল করে তুলেছিল। 
এই জগ্য অযৌুক হলেও তিনি ৃত্রসহার'কে “মঘনাদবধে'র 
ওপরে স্থান দ্রিয়েছেন | তিনি বাব বার অডিবোগ করেছেন, “মেঘনাদ- 
বধের চরিত্রাদিতে কৌন মহৰ্ নেই £ 
“মেঘনাধবধ কাবোপ পাঙগনণেব চাররে অনন্যসাধারণতা নাই. 
অনরত। সংভঃ মখশাধণবের পরাবণে অমরত। নাই, বামে অমব্ত। 
না| মেখনারতধ বকালোর শোন পাত্র আমাদের স্দহ খের 
সহচর শহতে পাতে না, আমাদের কাবের গ্রবতক-ানবতিপ হউতত 
পাবে না। 


এখানে “মমবত9 এখবওকত খনবতক' প্রভৃতি যে সমন্ত গুণ ও 
বেশিষ্ঠ্যকে তিনি মহাকাপোর কল শ্রুতি খলে ননে করেন, এবংযেগুলির 
অভাবের জগ্য &ার মন 'মেঘনাদবধে গ প্রতি বাঁতশ্রদ্ধ হযেছে, সেগুলি 
স্গঞ্ধে তাব ধাবণা তখনও খুব স্প্ হয়ে ওঠে নি। রামলক্ষণ ও 
রাৰণের মধ্যে অমরত। নেই । কিন্তু অমবতা। বলতে তিনি ক নির্দেশ 
করেছেন-এবং ভার অতি-প্রশংসিত 'বৃত্রসংহারে সেই অনমবতা 
কে।থায় কতটুকু আছে তার কোন নিদেশ দেন নি। বঙ্কিমের প্রত।প 
৪ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে মেঘনাদবধে'র চরিত্রের তুলনা দিয়ে তিনি 
বলেছেন £ 
“পছ্যকাব্যে যাইবার প্রয়োদন নাই_ চন্দ্রশেখর উপন্তাস দেখ। 
প্রতাপের চরিত্রে অর] আছে-যখন মেঘনাধবধের রাবণরামিলক্ষ্মণ 
প্রভৃতির বিস্বৃতির চিরশ্ু্ধ সমাধিভবনে শায়িত তখনে। প্রতাপ- 
চন্রশেখর হৃদয়ে বিরাজ করিবে ।” 


মেঘনাদবধ কাব্য ও রবীন্দ্রনাথ £ ভারতী পর্ব ১৪৫ 


এখানেও তার অমরতার ধারণা স্পষ্ট নয়। প্রতাপ-চন্দ্রশেখর মহৎ- 
ভাবের প্রতীক বলে আমাদের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবেন, আর 
মধুস্তদনের চরিত্রগুলি অচিরে বিস্মৃত হয়ে যাবে, যেহেতু সেগুলি 
সদগুণের আধার নয়তার এ জাতীয় মন্তব্য যে যথার্থ কাব্যবিচার 
থেকে উদ্ভূত নয় তা বোধ হয় ব্যাখার প্রয়োজন নেই । অনুমান ও 
ভবিষ্যদ্বাণীর আশ্রয় না নিয়ে যদি তথ্য দিয়ে বিচার করা যায়, তা 
হলে কি মনে হবে, প্রতাপ-চন্দ্রশেখরই বাঙালীর হৃদয়ে অমর য়ে 
রয়েছেন আর মধুক্দনের চরিত্রগ্ুলি একেবারে হারিয়ে গেছে? মহৎ 
চরিত্র যেমন সাহিত্যে অমরতা৷ পেতে পারে, তেমনি ছুঃসহ, তর্মদ, ববর 
শর্তিও সাহিতো স্বাঘ়িত্বের গৌরব লাভ করতে পারে। সব কিছু 
নির্ভর করছে স্থগ্টিশাক্তর ওপর । মিশ্টনের শয়তান, শেক্সপিয়রের 
ইয়গো। যে হিসেবে অমরত্ব পাবে, 'মেঘনাদবধে'র কয়েকটি চরিত্র 
সেইভাবেই ক্মরণীয় হয়ে থংকবে। 

এর পর রবীন্দ্রনাথ 'মেঘন।দধধে' চিরপ্রচলিত সংস্কারের অর্থাৎ 
“সি্ধরসের ব্যতিক্রম হয়েছে এই অভিযোগ তুলেছেন । এ 
অভিযোগ অলঙ্কারপ্রিয় পুরাতনপন্থী পঞ্ডিতগণ তুললে আমরা বিস্মিত 
হতাম ন'। কিন্ত রবীন্দ্রনাথের এ ধরনের মন্তব্য কিছু বিস্ময়কর | 
মাইকেল যদি আমান কাছে নতুন চরিত্রস্থষ্টির পরিচয় দিতে ন! 
পারেন, তবে তিনি সেই পরিমাণে কবিহ থেকে ব্বলিত । রবীন্দ্রনাথের 
প্রশ্ন_“এখন জিজ্ঞাসা করি, ামাদের চতুপ্িব্যা্গী সেই কবিত্ব- 
জগতে মাইকেল কয়জন নূতন অধিবাসীকে প্রেরণ করিয়াছেন ?” 
মাইকেল জীবিত থাকলে বলতেন-_রাঁবণ, মেঘনাদ, রাম-লক্ষ্ণ, সীতা- 
প্রমীল! প্রভৃতি । মহাকাব্যের সুউচ্চ গিরিচুড়ায় অবস্থিত হলেও 
একা নিজ নিজ মানবস্বাতন্ধ্যের উল ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে অভিনব । সেই 
তুলনায় হেমচক্দ্রের 'বৃত্রসংহারে'র চরিত্রগুলিকে কতটুকু “নূতন 
অধিবাসী” বল! যায়? তার অধিকাংশ চরিত্রই মোটামেটা দোষ বা 
গুণের প্রতীক মাত্র। তিনি স্থুল নৈতিক আদর্শ দ্বারা চরিত্রস্থষ্টি 
করতে গিয়েছেন। তাই চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব বহুস্থলে নিশ্প্রভ 

১৩ 


১৪৬ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্্রনাথ 


হয়ে গেছে । এর পর রবীন্দ্রনাথ যে যুক্তি তুলে ধরে 'মেঘনাদবধে'র 
দোষ দেখিয়েছেন, তাও কম অযৌক্তিক নয়। মধুন্থদনের অসতর্ক 
উক্তি “[ 51150 [২2100 2100 1)15 191১01-- এটি অবলম্বন করে 
রবীন্দ্রনাথ সক্ষোভে বলেছেন, যেহেতু মাইকেল রাম প্রভৃতিকে প্রাচীন 
সংস্কারানুযারী শ্রদ্ধা করেন নি, সেই হেতু “তিনি মহাকাব্য রচনার 
যোগ্য কবি নহেন ।” “মহত্ব দেখিয়া তাহার কল্পন1 উত্তেজিত হয় না”, 
সেই জন্য হিন্দুর উপাস্ত রাঁম-লক্ষ্সণ তার শ্র্থ। ও বিস্ময় আকণ 
করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্য বোধহয় পুরোপুরি 
যুক্তিসঙ্গত নয় । মধুস্দনের করনা বিরাট পর্তি» প্রচণ্ড দস্ত ও বিপুল 
বেদনার মধো নিশ।লা স্ু্টি করতে চেয়েছিল । রাবণ-চর্িত্র সেদিক 
থেকে স্যঠিব পর্ণহ লাভ করেছে । মধুস্ছদন “রামাদিং প্রবতিভব্যং ন 
বাবশাদিবৎ" - এই মাতিপাক্য চবিত্র গুলিতে কেন ফুঠিয়ে তুললেন না, 
এ প্রশ্ন ৪ অবাস্তব । এতাবংকাল ধবে র।ম-র!বণেৰ চাপিত্রিক বৈশিষ্টা 
সম্বন্ধে যে বাধার্ণাধি ধাবা চলে আসছিল, মধস্দন সদণ্ডে সে-সমপ্ত 
মহাজন-খনিত পথ পবিভ্তাগ কবে সম্পরণ ভিন্ন আদর্ণ অবলম্বন 
করেছেন । অআ্রছবা, পদে পদে তার খচনা ও ঢাঁধঙাদশেব সঙ্গে 
প্রচলিত রীতিপদ্ধতিব সংঘণ তো বাধবেহ । কাজেই বাল্মাকির 
র।মায়ণের অন্ররূপ আদশ মধুস্থদনে নেই খলে তার হ্্ঠিকমকে নস্তাৎ 
কবাঁও যুক্তিসঙ্গত নয়। অথচ এই প্রবন্ধের বারে। আনা অশে 
রশীন্দ্রনাথ সেই অভিযে!গ পুনঃ পুনঃ তুলেছেন । অবশ্য এট! ঠিক 
যে, মেঘনাদকধে মাঝে মাঝে চরিতরগত ও রচনাগত অসঙ্গতি 
আছে। রচনাশক্তির অভাবনীয় মৌলিকতা সত্তেও এ কাবোর কেন 
কোন স্থলে নানা ধরনের ছোটবড়ে। ত্রুটি আছে। অষ্টম সর্গের নরক- 
বণনায় বিদেশী বিদ্তা জাহির করার উৎকট চেঞ&| দেখা যায় । তাই 
বলে তিনি “তাহার কাতর পীড়িত কল্পন।র কাছ হইতে টানাহেঁচড়া 
করিয়। গোট।কতক দীনদরিত্র উপম। ছি'ড়িয়া আনিয়। একত্র জোড়া- 
তাড়া ল।গাইয়াছেন”-_ রবীন্দ্রনাথের এ 'গ্রীতিহীন মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত 
নয়। তিনি মধুসদনের “কৃত্রিম ও দুরূহ” ভাষাকে নিন্দা করেছেন-_ 
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তাও বোধ হয় পুরোপুরি সঙ্গত নয় । তিনি বলেছেন যে, বাল্ীকির 
কাব্য যেমন সহজ ভাবায় লেখা, মধুন্ুপনেৰ 'মেঘনাদবধে'র ভাষা 
সেরকম নর। তাতে বহুস্থলে কৃরিমতা ও ছুবহতা আছে। 
রখীন্দ্রনাথেৰ এ অভিমত কিয়দংশে সত। | কিন্তু [0)10 01 4৯.৮এব 
ভাষা ও খাণীতা্গনী কিছু আতিবানিক ও ত্রপ্হ যাই দন্ত । এই 
শ|[তীয মহাক।বা, বা পরব যগে লেখা হযেছে, ঠাৰ বচন তঙ্গিমা 
«ছু কীত্রম হয়েই গাকে। বাল্মাকিব খাপা গস বা সোচ্চাবে পাঠ 
+বখাব ভা নত হয়েঙিল । কিগ্ক মেবশাঠববেন মতো সাবন্বত 
মএাকীণ্য (চাযিত 02816) পরার দ্য বচিও হলে । বাগ বৈদগ্ধ্য। 
কণা।।া৩,আঁশঙ্কাবিক কাককম। গাধার ছুবহতা আব মহাকাবোব 
দোষ নম্ব, €খলি। শবীশ্দনাথ মাকে কুত্রিনত। বনে শিন্দ। কবেছেন, 
পল শীক।লেন আশন্পাবক অভাবী ব্যেৰ শাহ মেটে নষণ | বালাীকি 
০ তাশনাম, ভব ৩ শগন ৯) 15৮ বর বঙ্গ] ঠশনা 
পক তে কপ শু) বোঝা যাতে টি তশধে ববন্থনাথ এই 
মপ্তব্া ববে হেদ গেশেছেন, 
০১৩ বসার ডিএ লডাহ বণন। মাদক ভান খা।পবে না) 
৩৩ বণনা 0১সন গ্রঠাতশ ও শোতে ছ শা হোম 
পণ. ৭৩০] শি ৭ বাশ তম টব যাগ গাহানদের মাগ্বয 
হ৮৮ ৯ খা 9)? 
) মদে আমাদেন পৃভব্য হব, লঙাই বশন। এমা নাদবধে' কিছু 
"ছে বটে, চিন্খ তাপ পরিমাণ পেটী নঝ এপ বৃ হাবেোব তুলনায় 
৮স বর্ণনা ন18৪ নষয। কবি তথাকাছিতি বালী মভাকখিশেৰ 
উপদেশ দবেছেন। তাবা যেন কঙকগান আদএচ।সঞ স্তি কবেন, 
বাঙালাকে সেই আদর্শেব আতঙ্কে মান্ুব হতে শেখান-এটি 
সাহিভোব উপবি পাওন।। বক্ষিমযুগে এবং উনিশ শতকের শেষভাগে 
দেশপ্রেম ও জাতিগঠনমূশক নবামানসিকত।র প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ 
বিশ্বান করতেন, উচ্চতর চরিতাদর্শ এবং তার দ্বাৰা বাঙালীর মনুষ্যত্ব 
উদ্বোধন _কাব্য-সাহিত্যের এই আদর্শ হওয়া উচিত। হেমচন্দ্রের 
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মোটা হাতের রচনা বৃত্রসংহারে' সেই ধরনের আদর্শ বেশী আছে বলে 
ববীন্দ্রনাথ এ কাব্যের অনাবশ্যক প্রশংসা কবেছেন, যদিও তার উচ্চ 
আদর্শের মাপকাঠিতে উক্ত মহাকাব্যটি কোথায় গিয়ে দাড়াবে, 
সে-বিষয়ে তিনি কাব্যলক্ষণ ও রসপরিণাম ধরে বিচার করেন নি। 
অপরদিকে মপুস্দনেব “মঘনাদবধে' চিরাচরিত ভারতীয় আদর্শ কিছু 
লক্তিত হয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ খুব খোলা মন নিয়ে এ কাব্যের বৈশিষ্ট্য 
বিচার কবতে পাবেন নি। তা নইলে তাব মতো রসগ্র(ভী ও বিচক্ষণ 
সমালোচক কীভাবে ভেমচন্দ্রের ওপব এত প্রশংসাপূর্ণ বাকোর 
অপব্যয় কবলেন?% এখানে দেখা যাচ্ছে, মহ।কাব্য ও গীতিকাবা 
সম্বন্ধে তিনি ঠিককথ। বললেও মহাকাব্য যে দু ভব এবং প্রাচীন 
নক যুগেব মহাকাবোব সঙ্গে বেনেসীস 2 উত্তববেনেপাস যুগেৰ 
মহাকাবোব যে অনেক পার্কা আছে সেসন্বন্কে তখন হিনি ততটা 
সঙ্গাগ হতে পাবেন নি। শেষোক্ত যুগের মহাকাব্যেরও গোবব কিছু 
কম নয় । অনেক সময প্রাটীন মৌলিক মহাক।ব্যেব তুলনায় অবাচীন 
কালের মহাকাব্য গুধু শিল্পাদর্শেব দিক থেকে অধিকতব স্পুহণীয় হয়ে 
থকে । ভাজিল থেকে মিল্টন পর্স্ত-_ আলম্কাবিক মহাঁকাব্যগুলি 
কি মৌলিক মহাকাব্যেৰ তুলনায় নিশ্রভ? প্রাচীন মৌলিক 
মহার্কাব্য এবং অবাচীন আলঙ্কাবিক মহাকাব্যেখ মধ্যে গোতগত 
পার্ক) আছে। হোমব এবং ভাঞজিল-দান্তে-তাসো-মিল্টন এক আদর্শে 
বিচাষ নন। সে যুগেব যারা “মেঘনাদবধের ঘট ধবতে গিয়ে বার 
বাব বাল্সীকি-রামারণেব প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন, এবং “মেঘনাদবধে' 
ব।মায়ণের আদর্শ লভ্বিত হয়েছে বলে, মধুক্দনকে নিন্দা কবেছেন 
ভারা 90617615010 00070 এবং 02046 ০91০-এর বথার্থ পার্থক্য ও 
বেশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক ছিলেন ন।। “মেঘন।দবধ"-সংক্রান্ত 
দুটা প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথের একই ভান্তি হয়েছে । প্রথম প্রবন্ধটি 
না হয় তার পৌগণ্ড দশায় লেখা । কিন্তু দ্বিতীয় প্রবন্ধটি রচনাকাঁলে 
তিনি নবীন যুবক, উক্ত প্রবন্ধটি গ্রন্থকারে প্রকাশের সময় তিনি 
পরিণত যুবক-_তখন তার রসবোধ ও বিচারবুদ্ধি আরও পরিণতি 
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লাভ করেছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, আলঙ্কারিক মহাকাবোব 
প্রতি স্বাভাবিক অনীহার জন্য তিনি অকারণে হেমচন্দ্রের প্রশংসা 
করেছেন এবং অনেক সময় অকারণেই “মেঘনাদবধ কবো'র নিন্দা 
করেছেন । 

রচনা, বিষয়সন্নিবেশ এবং সঙ্গতি-অসঙ্গতি-সংক্র।্গ যে সমস্য প্রশ্ন 
রবীন্দ্রনাথের মনকে অধিকার করে বেখেছিল, কোন কোন ক্ষেত্র 
তার যৌক্তিকতা! অস্বীকার কবা যায় না। বাস্তবিক মতি-দ্রুতাঃ 'ব- 
বশে রচিত “মেঘনদবধ কাব্যে” অনেক টি আছে। উপরন্থ ণক 
অনৃষ্ঠতন্ব ও ভারতীয় কর্মবদের মধ্যে জট পার্কিয়ে যাওয়ার ফলে 
“মেঘনাদবধে'র ভাবধ-আাবনাব কেন্দবিন্্ু যে কিছ পিচ্লল হয়েছে 
তাতে কোন সন্দেহ নেই এপং তাব কলে বাবণ চবিভ্রে বি 
স্বববোধী গুণেব সমাবেশ হয়েছে। কিন্তু এই প্রণন্দে ববীন্দ্র“থ 
“মেঘনাদব্ধ কাবো'র পাবকপ্রনাগত সেই দুপলতাব দিকে অনলি 
নির্দেশ করতে পাঁবেন নি। কাবশ প্রনেব সঙ্গে তিনি “মেখনাদবখের 
রসপরিণাম বুঝতেই চাঁন নি। শ্রথম প্রবন্ধে তিনি গাছের মলকে বা 
দিয়ে পত্রপল্লব বিচার করেছিলেন । দিতীন প্রবন্ধে তিনি মূলকে 
উদ্ঘাটিত করবেন বলে পণ করেছিলেন । কিস্ক এ কানবোর মৌলিক 
কুটি, গ্রীক «নমেসিস' ভন্ব ও ভাবতীয় কর্ণবাদেৰ নিবোধেব ফলে 
কাবাবস্থ্ পুর্ণ বসলাভে আঁ শি” ভাবে বার্থ হয়েছে_ এ বিষয়ে তিনি 
আদৌ সচেতন ছিলেন নাঁ। শতবাঁং দিীর প্রনন্টিতে ৬ 
ব্যক্তিগত আবেগ- যা শীতিবস(পভ্ত, সমালোচকের স্বাভাবিক শপ, 
প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে স্কির বিশাস, মল।কা7ব)র চকিত্রে সদাজ বদ 
মহৎ আদর্শ দর্শনের ইচ্ছা, জাতী জীবনের উান প্রভৃতি নীতিম'গীয 
মনোভাবই প্রাধান্য পেয়েছে । 

ভারতী'র যে-সংখায় (১৯৮৯, ভাব্র ) রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি 
প্রকাশিত হয়েছিল, ঠিক তার পরের সংখ্যায় (আশ্বিন) তার অগ্রজ 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামে অ'র একটি প্রবন্ধ লেখেন 
_-এটি যেন অনুজ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধেরই পরিপূরক । সে প্রবন্ধে 
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জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ম্মাবিস্টটল, সাহিত্যদর্পণকাঁৰ ও ভ্যগ রব্রেয়বেব 
মগাকাবা-স-ক্রীন্ত স্বত্র উদ্ধাব কবে সেই আদর্শে ৫মঘনাঁদবধ' বিচাঁৰ 
করেছেন । এ সনালোচনা ববীন্দ্রনাথেব মতো 20050146155 নয়, 
অনেকটা 2০730179101 কিন্তু তিনি* বাল্সীকি-বামাযণেব আদরে মধ- 
স্পপনবে খিচাঁ করেছেন এবং মধুস্দন প্রাচীন ভাবতীয বামলক্ষাণদ্বি 
মহৎ আন্ণ্কে লণ্ড এগ কবেছেন বলে শীত্র প্রতিবাদ কবেছেন |৩৩ 
তার মাল এ কাঁবো পামলক্ষ্মণবে নামল না কবে বাবণ-মেঘনাদকে 
নাযণ কবে কখি মহাঁঅপবাঁধ কবে ফেলেছেন । জ্যেিবিন্মনাথেব 
মাতে এ কনা বন মাক্দসবপ্ধাম ২754 মতাঁকাবোনল প্রাণ অর্থাৎ চবিভ্রেব 
মল্বিণাশি এতে নেই পুত পন স্বার্থণা গতি পদেশ পলা কব যাকল। 
অণশ্থা াব প্রবক্টতে কনিদেক উগ্র সমালোচন।কে কিছু কোমল 
কবাব চে দেঙশা ফাম। যি ও ঠিনি বৃবীন্পনাশের মতৃতাতি লামাযণেল 
অদর্শে “মঘনা৮ ধা হিচাপ কদেছেন গ্রুপ, বত ভান হিন্দ আদর্শ 
গ্চিত হয শি ছল ববান্দনাথে মনো মাইকেলেক নিন্দা কবেছেন, 
তবে পাম হাতের দাক্ষিণোব দান সববপ অমিঞআক্ষব ছন্দ, ভাঁষাল 
তেজন্বি। প্র ণেব ফৎকিক্িং প্রশজা করেছেন । কিন স্বল্প 
“শ স| তাস্গব স্ঞলই ছদ্যাবেটী নিন্পামাত্র | ভাব এ মন্তুধা সেকথা 
* মান কক ০ প্ষাবাটি পাক ববিষা আমোদ পাক্ষা যইিতে পাবে 
ঝদে, বিগ এল শাতমাপ উচ্চদকেখ নভে, উহ চি একে আ। £ষণ কবিভে 
পারবে পাটা নিল ফাশকি স্পর্ণ করিতে পাবে নী (ভাবী, ১৩৮৯ 
আশ্বিন )। এট 9টি এপন্ধ “ভাবতীশত প্রকাশের দশ বছৰ পরে 

(১১৯৯ “দাড) ধাবাবাঠি* শানে মোগীম্্নাথ বশ 
"»গঘনাব1 চপিত্রী মামে যে টুদট্ব চবিত্রাসমানোচন। বধেন তাতে 
মলে মলে কিশোর বান্দনাথেল “আব্ভী'তে প্রকাশিত প্রথম পবন্ধোৰ 
প্রতিবাদ কৃবাছিশপেন বট, কিন্তু খিতীঘ প্রবন্ধটিব কোন উল্লেখ কবেন 
নিকেন বোব। যাক্ছে না। বন্ত্রহঃ তিনি ইচ্ছে কবলে নিজ মত 


“নব। ৬াবাতে 


৩৩. উদ্ধৃতি পুরে দে ওয়া হয়েছে । 
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প্রতিষ্ঠাব জন্য রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথেব অনেক মতের প্রতিবাদ 
করতে পারতেন । তবে ঘোগীন্্রনাথেবও নধা হিন্দযানি-সক্রাণ্জ 
কিছু গৌঁড়ামি ছিল । মধস্দন বালীকিব প্রাচীন আদর্শ খানিকটা 
পরিতাগ ববে অন্য পথে গেছেন, এজন্াা তিনি সব সম, কৰিব 
প্রাতি প্রদন্ন ছিলেন ন। 


ডট) 


এখন দেখ। যা £ভাবতী” পলে রচিত মধন্থদন-দংকান্ধ চু 
প্রবন্ধের সমক তুল ববীন্্রনাথ অন্ক যে সমস্থ গা নিবদ « কবিতা 
লিখেতিলেন, ত। থেকে তাব সমসাময়িক মনোভাব, বিশেষতঃ 
সাহিতা-বিচাবঘটিত মুলামানেৰ কোন নিদেশ পাবা যায কিনা। 
১৮৭৭ থেকে ১৮৮১ অর্থ।ৎ ষোল থেকে একুশ ব্ছব পর্ধ ম্চ _এই পাঁচ 
বছুুবব মা তিনি বিলাত মাত্র। কলোছন এব” ফিবেও এসেছেন । 
কিব আসবার পরবে “ভাবতী পত্রিক্কায় আসব জাকিরে বসেছেন | 
জো1তিবিন্দ্রনাথ, বউঠাকু বাণী, অক্ষয়» প্ছ চৌপবীঁ_এদেল্‌ হাভা্যে ও 
উৎসাহে ভাব খঞ্কাবা, গীতিকাবা। াবদেছা সাহা চচা, প্রাচান 
বাংল। সাহিগা «এব আপানছ বালা হাতিতা পন্বগে কয়েকটি তীয় 
প্রব্ধ মুধ্রিত যেতে | তখন তিনি “কিন ও যোৌপালেৰ অন্ধিক্ষণে 
উপনীত উপলানা ( ককশা ৮ বড় শল (ভিখ। বণী” ) বাক্তিগত 
নিধন্ধ (*লিলিধ প্রসঙ্গ 7১০৮১ সালে বচনাবন্ুু, ১৮৮৩ সালে 
গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ), “ভ ভাবতী'ৰ “সম্পাদকের বৈঠকে” সুহনবান, 
বসেণি, শেশী, বাষবন, ভিউব হাগো, এলিজ।বেথ বা।বেট ত্রাউনিং 
মাব প্রতি খিদেগ টড অনুবাদ, তেইন অবলম্বনে ইংরেজী 
সাহিত্ব গোড়ার দিকের হতিহাস সমালোচন। এবং দাে, পেত্রাক॥ 
ও গ্যয়ঠের প্রেমজীনন সম্বন্ধে নান! ছোটবড়ে। প্রবন্ধ লিখে চলেছেন। 
সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত “কবিকাহিনী' (প্রথম 
সর্গ ১২৮৪ সালের পৌষ মাসের “ভারতী'তে প্রকাশিত, কাবাকারে 
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প্রকাশিত ১৮৭৮ ), ভান্ুসিংহের ভণিতায় মুদ্রিত কবিতা সমূহ ( প্রথম 
কবিতা “সজনী গো, আধার বজনী ঘোর ঘটা'_- ১২৮৪ সালের আশ্বিন 
মাসের 'ভারতী'তে প্রকাশিত, ১৮৮৪ খ্রীঃ অবে ভান্ুসিংহ ঠাকুরের 
পদাবলী" নামে গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত ), ভগ্নতরী' (১১৮৬ সালের 
আষাঢ় মাসের “ভারতী'তে “ভগ্ণতরী'র প্রথম-পঞ্চম সর্গ প্রকাশিত, 
গ্রন্থকাবে অপ্রকাশিত ), “ভগ্রন্ৃদয় (১২৮৭ সালে কাতিক-ফাল্গন 
সংখ্যাব 'ভ।রতী'তে প্রকাশিত, ১৮৮১ সালে গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত ), 
কদ্রচণ্ত” (১৮৮১), 'ুবোপ-প্রবাসীর পত্রঁ (১৮৮৬-৮৭ সালেব 
“ভাবতী'তে “যুবোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকেব পত্র” নামে মুদ্রিত ) 
সন্ধা সঙ্গীত" ( ১২৮৭-৮৯ সালের “ভাবতী'তে প্রকাশিত, ১৮৮১ সালে 
গ্রন্থাকাবে প্রকীশিত ), ৫১তম সান্বংসবিক ত্র।ন্গসমাজ উৎসব উপলক্ষে 
রচিত ব্রহ্গসঙ্গীতাদি (১৮০২ শক অর্থাৎ ১১৮৭ খঙ্গাবধেব 'তব্ব- 
বোধিনী'তে প্রকাশিত “তুমি কিগো পিতা আমাদের”, “মহ[সিতাসনে 
বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ”, ১৬৮৭ সালে কাতিক মাসেব 'ভাবতী'তে 
“তো'মাবেই কবিয়াছি জীননেৰ গ্রুবতাবা” প্রন্ৃতি গান ১৮৮ সালে 
প্রকাশিত “ববিচ্ছায়াতে' সঙ্কলিত হয়), “বাল্মীকি-প্রতঠিশ।' গাতিনাট্য 
(১৮৮১ সালে প্রকাশিত ) প্রভৃতি । এ ছাঁডাও কষেকটি গছ্যনিবন্ধ 
(বঙ্কিমচন্দ্রেব “কনিতাপুস্তকেব সমালোচনা ভাবতী, ক।তিক, 
১৬৮৫ ; বন্কিমচন্জেব "বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত প্রবন্ধে সমালোচনা 
ভাবী, ভাদ্র, ১২৮৭ , "বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা" ভাবত, বৈশাখ, 
১১৮৮ , সঙ্গীত-সংক্রান্ত টি প্রবন্ধ সঙ্গীত ও ভাব, “সঙ্গীতের 
উৎপত্তি ও উপযোগিতা” ছাবতীর ১৯৮৮ সালেব আষাঢ ও শ্রাবণ ; 
অক্ষচন্দ্র সবকার সম্পাদিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে'ব সমাঁলোনা- 
ভাবী, শ্রাবণ, ১১৮৮ $ এই বিষয়ে বিতর্ক-_ভাবতা, ভাদ্র ১৮৮) 
টেনিসনের "ভি প্রোফাণ্ডিস সম্পর্কে আলোচনা৩৪_-“ভারতা” 
আখ্িন-কাঁতিক, ১২৮৮১ অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংবাজি কবি'-- 

৩৪. প্রসঙ্গতঃ বল। যেতে পাবে, এই প্রবন্ধে তিনি “প্যাবাডাইজ লস্ট,-এব 
তুলনায় “ডি-প্রোফাপ্তিস-কে অধিকতব উৎকষ্ট স্প্টি বলেছেন। 
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ভারতী অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ ; “বিবিধ প্রসঙ্গে'র ব্যক্তিগত নিবন্ধ--১৮৮৩ 
সালের গ্রস্থাকারে প্রকাশিত ) থেকে রবীন্দ্রনাথের চেতনা প্রবাহের 
স্বরূপ মোটামুটি বোঝা যাবে । “বনফুল”, “কবি-কাহিনী” ভগ্রতরী”, 
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী”, 'শৈশব সঙ্গীতে'র অস্তভূর্তি ছ'চারটি 
কবিতা এবং “সন্ধ্যাসঙ্গীতে'ব কবিতাগুলিতে অকাঁরণ-বিষগ্নতা, অহে'িক 
বার্থতা ও অবাস্তব বৈরাগোর ব্যঞ্জনা আছে। তাঁর পশ্চাদ্পটে 
প্রাথমিক এবং অপরিপক্ক আবেগের অতিরেক, নিঃসঙ্গ কবিমানসের 
বিলাপ এব, জগৎ ও জনতাব সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আকুলত। দেখা 
যায়। তার থেকে মনে হচ্ছ কিশোর কবি চিরবোমান্সের সদূর 
অলকাপুরীর দিকে চেয়ে চেয়ে দীর্নিশ্বাস ফোলছেন। জীবনের 
অগ্চল্খন প্রেন, সৌন্দর্য ও পূর্ণতার ভাবমুত্তি যখন ইন্দ্রিয় বস্তজগতের 
মুধা গাই পাচ্ছে না, তখন কবি মতাধবিত্রী পরিভাগাগ কবে ক্বপ্রন্বর্গের 
দুবাস্তত সীনাষ সর্ণপক্ষ দগল্লব মতো যাত্রা! কাত চাইছেন । যা 
নাচছে তাৰ প্রন্থি অনীহা এবং যা নেই তাব প্রতি অভীপ্া। -ববীন্দব- 
ন[থের “প্রভাভসঙ্গীতে'র (১৮৮৬) পুৰবভী প্রায় অধিকাংশ গণ্-পদ্চ 
বচনায় লক্ষ্য করা মাবে। "খন তিনি যেমন মনে মনে “সব পেয়েছি'ব 
দেশর পথ খুঁক্তছিলেন, তেমনি সেই নিত/ৌন্দধ-ক্তগতের যথার্থ সঙ্গান 
করছিলেন অগ্যের সাতে! ও রচন।য়। মধুস্ছদনের ববিঘোধিত 
মহাকাব্য মন্থন কবে তিনি নিজর অন্তর্নোকের হাঁবা-মণিটি খুজতে 
লাগলেন। কি “নমচক্রন্বলী £ ভরা” “মেঘনা দবধেব তবঙ্গ বিক্ষুধ 
পনব্রচলে ব্বর্ণাভ বালুশষ্যার, যেখানে বাকশীর কেশসজ্জা করে দেন 
সদা মরলা, সেই হিমস্তন্দ ভবল নীলিমান মধ্যেও কবি রসের যথার্থ 
সন্ধান 'পলেন না । ত।রপর এ মহাকা বোর বিভিন পাত্রপাঞজার সঙ্গে 
সমগ্র লঙ্কা পরিক্রমণ কবলেন; |কন্ত বর্মচর্মপরিহিত ফক্ষরক্ষের 
রণনুস্ক'র, রাঁম-রাবণের বিপবীত আদর্শ প্রভৃতির মধোও তৃপ্তি পেলেন 
না। কারণ তাব ভে।গবৈশিষ্ট্য হশ একাকিত্বের রস, নিঃসঙ্গ বেদনা ও 
অবিকারী সৌন্র্যবোধের রস । তাই তিনি বরং হরু ঠাকুরের গানের 
প্রশংসা করেছেন । কারণ সেই সমস্ত সরল রচনায় রাধার অন্তবেদনার 


১৫৪ সাহিত্াজিজ্ঞাসায় রবীন্ত্রনাথ 


ব্যঞ্তনা আছে-_হোক তা রচনা হিসেবে অসার্থক। কিন্তু মধুস্দনের 
'মেঘনাদবধ কাব তার রসভোগের সমর্থন মেলে নি। তার 
বেদনাবিদ্ধ রোমান্টিক হৃদয় 'মেঘনাদবধে'র মধ্যে যে শান্তি পাবে না 
তাতে আর আশ্চর্য কি? বাল্যকালে এ কাব্য তার পাঠ্য তালিকা- 
ভুক্ত ছিল বলে এর প্রতি তার মন বিষিয়ে উঠেছিল--এ কারণও 
নিতান্ত তুচ্ছ নয়। অথবা এমনও হতে প'রে যে, এ কাব্যে ভারতের 
চিবাচরিত সংস্কার কোন কোন স্থানে লঙ্ঘিত হয়েছে, এ কারণেও 
তার মন মধস্তদনের প্রতি বিরূপ হয়েছিল । কিন্ত সকলের চেয়ে যে 
কারণটি আমাদের দুটি আকর্ধণ করে তা! হচ্ছে, গীতিরসে আকণ্ঠমগ্ন 
কবি বস্তপ্রধ।ন মহ।কাবোর উচ্চকিত কলবনে বিরত হযে পড়েছিলেন । 
সেই বিবপশ্াই তাকে মধুন্দনের দোষসন্ধানী কবে তুলেছে । এ যুগে 
রচিত তার কাব্যকবিতা, গীতি গুচ্ভ, "বিবিধ প্রসঙ্গে'র কয়েকটি নিবন্ধ 
এবং “ভাবশ্ঠী'তে প্র্টীশিত কয়েকটি গঞ্ নিবন্ধে কবির এই উদাসীন 
ও হতাশ হৃদযের অগ্ষুট স্ববটি কিছু ধরা পডুছে । তাই “মেঘনাদ- 
বধেন জনা ও কোলাঙলের প্রতি ভিনি মনে মনে কিছু বিরক্তি বোধ 
কবেছিলেন -তাবই প্রকাশ ঘটল ছুটি তাক সমাণোচনায়। অগ্তরেব 
্বাভানিঞ আবেগ, সরন রচনা এবং মন্ুষেব অস্তজবনের নিরাঁভনণ 
প্রক।শ--এগুলিকেই তিনি এ্রষ্ট কাবোর লক্ষণ ঝলে মনে করতেন । 
বল। ব।ঞলা, এ লক্ষণগ্নি “মথনাদবধে' তিনি বিশেষ পান নি। 
“মেঘনাদবধে'ব গ্রতি জমে-ওঠা বাক্তিগত বিদ্ূপতাকে তিনি যুক্ততর্কের 
মধ্য ধবতে চেয়েছেন, এখং বেছে বেতে অসঙ্গতি ও ব্ুটগুলিকে ধরে 
ধরে সাজিয়ে দিদেছেন । বুত্রসংভাবের প্রতি কিছু প্রসন্নহার কারণ, 
এ কাবোর মোট। স্ব অগ্রুভতির বাইবে আঘাত কবে, মধস্থদনেব 
স্টর মতো অন্র্লোক পর্যন্ত ধাওরা কবে যুগবুগান্সঞ্চিত মূলামান- 
গ(নেকে বিপর্যস্ত করে দেয় না। ফলে মপুস্থদ্নের চেয়ে হেমচন্দ্রের 
প্রতি তিনি কিছু বেশী সহানুভূতিশীল; কিন্ত “বৃত্রসংহ।র' কাব্যের 
প্রতি বধিত প্রশংসাপুর্জে যৌক্তিকতার মান রক্ষিত হয় নি।৩৫ 

৩৫. এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-ঈগীবনীকার বলেছেন, “বালকের লিখিবার শক্তি 
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অবশ্থ পরবর্তীকালে “মঘনাদবধে'র যথার্থ স্বরূপ বোধ হয় 

তিনিই প্রথম ব্যাখা] করেছেন। সাহিত্য গ্রন্তেব অন্তরক্তি 

“সাহিত্যস্থঙ্ি” প্রবন্ধে তিনি €মঘনাদবধ কাব্য শ্বেত, রাবণ 

চরিত্র সম্বন্ধে যা বলেছেন, বোধ করি এখনও প"।€ তার চেয়ে 

গভীর ও মৌলিক কথা বলা হয় নি। রাবণের রসপরিণাম সম্দ্ 

তার মন্তব্য বাংলা সমালোচনা-জাহি;ভা চিরদিন সগৌরবে স্বীকৃত 

হবে। উত্তরকালে তিনি রাবণ চবিত্রেব তৎপধ বাখা। প্রসংগ 
বলেছেন £ 

“এই শক্তির চারিদিকে তাড়চ অঙ্গ ও ইগার ২৮ হুড মেঘেৰ পথ 

রোধ ক।'বয়াছে ; ইহার রথ-বথী-অশ্ব গডে। পৃথিবা ক" হালি ইহ 

স্পধাদ্ধার। দেধতাঁদিগকে অন্তত কারিম! বাধু- শগ্রি ইন্তরকে আপনার 

দাসতে নিযুক্ত কবিয়াছে ১ ধাভা চাঁয় তাহার জগ্ত ৭ই শক্তি শাস্ষেব 

বা অস্থ্ের ব কোনো-কিডুব বাধা মানিতে সন্দত নহে। এন দিনে 

সধি'ত অভ?) এগর্য চারিদিকে ভাওিয়া 'ভডিস্ু। ধুলিসাৎ হয়া 

যাইতেছে, সামান্। ভিখারী রাখবের সহিত যু তাহার প্রাণের চেয়ে 

শ্ডিয় পুহরপৌঞ শ্াম্সা-ক্ছজনেরা একটি 'ণকটি করিয়া সকলেই 

মাতে তাহাদের জননার| ধিঞ্ার দিয়। কাদণিয। ম15তহছে ১ ৩বু 

যে অটল এক্তি মহ" সরনা"এর মাঝখান বলত ৫ লীলোমত্হ 

হার মাশিতে ঢাতভিতেছে না, কীব মেই ধমবিত হা মশাপভের 

পর।শবে সমুদ্র ঠাবের শ্বাশা "দাঘনিশ্বাস তিণিয়া এ দে) উদসংহ্গাব 

কাঁরয়াছেন । যে-শক্তি তি সাবধানে সমওই মানিসা চলে তাহাকে 

যেন খনে মনে আজ্ঞা করিয়। যে-শক্তি স্পধাঙবে কিঃই মানতে 


ছিল মপাধাবণ, +কাঁশেব বাধা ছিল সামন্ত, পাহি [বিচাধেল যান স্টী ছিল 
অম্পই ও নিপিঠ” (রনাশ্র-জ1বনী, ১4১ পৃঃ ৫৯1 নি গু শাপক সবান্দন।থের 
স।হিত্যবিচারবোধ খুব অস্৮ ও আনিপিষ্ট ছিল ন। | নাকুগঠ আবেগ রত 
ও চবদনাবোধহ যেন তব সমগ্র সন্ভীকে আক্রমন করে বেখোছল । সেই 
বিষ্তা ও বেদনাখাধের জন্যই তিনি সমসাময়িক কালে বচিত বস্তপ্রধান 
এবং 100 ধরনের উচ্চ নিনাদপূর্ণ মহাকাব্যের প্রতি কিছুমাত্র আকধণ বোধ 
করেন নি। 


১৫৬ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখ!নি তাহারই 

গলায় পরইয়৷ দিল ।” 
এর কারণ, নবীন যুরোপের সঙ্গে পবিচয়ের ফলে, অপূর্ব পাধিব এ্বরফ 
ও প্রচণ্ড শক্তির ঘন ঘন বিছ্যৎপ্রবাহ যখন আমাদের শান্ত নিক ছ্িগ্ন 
জীবনের নিওর নিরাপদ স্থখবিল।স কেড়ে নিল, তখন, “এই শক্তিব 
গুণগাঁনের সঙ্গে আঁধুনিককালে রামায়ণকথার একটি নৃতন বাঁধা তার 
ভিতরে ভিতরে সবুর মিলাইয়া দিল ।” কবির মতে, এটা কোন 
ছন্নছাড়া উদ্ভট কবিব খেয়াল নয় । সমস্ত দেশের মন জুড়ে যে যজ্জকুণ্ড 
জ্বলেছিল, মখন্তদ্রনের “মঘনাদবধ কাবা" তারই একটি সাগ্সিক প্রতীক । 
উল্লিখিত আলোচনায় €( ১৩১৪, আষাঢ় ।) তিনি “মেঘনাদবধে'ব 
তাৎপধকে ইতিহ।স, সংপ্গতি ও সমাজ-পবিপ্রেক্ষিতে রেখে এব বস 
বিশ্লেষণ কবেছেন এব পাঠককে তাৰ অংখভাগা করেছেন । অবশ্য 
মধনসদরনের ছন্দ ও বাকুবীতি ঘে বাংলাঙাবাব ধাওপ্রকৃতিব সঙ্গে 
মেলে নি, | রবীপ্পনাথ বিগ্ত।স।গরবেব ভাবাকীতি সম্বান্ধে বলছ গিরে 
শেষ্জীবনে স্পঈুই তার ই্গি» দিয়েছেন, “মাইকেল মধুস্তদ্ন ধ্বনি- 
হিলোলেব প্রতি লক্ষা বেখে বিন নূতন সক্কুত শব্দ অভিধান থেকে 
স"কলন কবেছিলেল । অসামান্য কবিতশন্তি সহেও সেঞ্চলি ভাব 
শিজেব কাবোব অলঙ্কতিকপেই বষে গেল, বাংল।ভাবাব !জব উপাদ।ন- 
বপে স্বীকৃত হল না।”৩৬ এ ধবনেব ঈষৎ উনার্থক নণ্তবা পরলেও 
তিনি মধস্দদনেব “অসামান্য কপি গশভভিননেশ অধ্ীকাব কব * শা'বন 
নি। মআডউক্ললেব ভি ও শব্ধ প্রকরণে যুক্ত ববঞ্ছল বিশু আক্কত 
শব্দ বাবহাবেব যৌক্তিকতা তিনি একবান কথাপ্রসঙ্গে স্বাকাব 
করেছিলেন 1৩৭ মবৃশ্তদনেব ক।বো হিবম্মদ', 'যাদঃপতি-বোধঃ যথা 
চলোমি আঘাতে" প্রভৃতি গালভরা৷ শব্দঝস্কারেব দ্বারা «ধ্*নিটা 


৩৬. পশ্চিমবঙ্গ সরক।র প্রকাশিত রবীন্দ্-রচনাবলী, ১৩ খণ্ড, পুঃ ৭৯২ 
৩৭ শাযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়েব সঙ্গে ছন্দ সম্পর্কে আলাপে রবীন্দ্রনাথ 


এই মত প্রকাশ করেন। দ্রষ্টব্ শ্রীযুক্ত সেনের “ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ” 
পৃঃ ১৮৫ 


মেঘনাদবধ কাব্য ও রবীন্দ্রনাথ £ ভারতী পর্ব ১৫৯ 


আঘাতে আঘাতে যে তরঙ্গিত হয়ে উঠছে”__সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 
সচেতন ছিলেন । ঠিনিও মধুন্দনের মতো তৎসম শব্দের ধ্বনিবন্ধারের 
পন্থ! অনুসরণ করেছেন । সেই প্রসঙ্গে ষোল বছর বয়সে ভারতী'র 
সেই সমালোচনার উল্লেখ করে বুদ্ধ বয়সে তিনি বলেছেন “অল্প বয়সে 
আমি মধুনুদনের যে কঠোর সমালোচনা করেছিলুম, পরবর্তীকালে 
আমাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে । বাংলা ভাষার এই সমতলতা! 
এই ছূর্বলতা৷ দূর করবার জন্য গগ্ভে ও পগ্যে আমিও বছু সংস্কৃত শখ 
ব্যবহার করেছি 1৮ ৩৮ 

কিশোর বয়সে এবং যৌবনের প্রারন্তে রবীন্দ্রনাথ “মেঘনা দবধে'র 
যে তীব্র মর্মঘাতী সমালোচনা করেছিলেন এবং পরবতীকালে যে 
প্রবন্ধের উল্লেখ করে একাধিক বার তরুণ বয়সের অবিনয়ের জন্য 
লজ্জিত হয়েছেন, সে প্রবন্ধে ব্যক্তিগত অনুভূতি, আবেগ ও রুচিবোধ 
সমালোচাকর নিম্পহ সমদূণিতাকে কিছু অতিক্রম করলেও, বয়সের 
অনুপাতে তিনি সাহিত্য-বিচারে স্বক্ষম বিশ্লেষণশক্তির যথেষ্ট প্রমাণ 
দিয়েছেন এবং নিজন্ব মতামত প্রকাশ করতে বিদ্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ 
করেন নি। তাঁর প্রথম বয়সের প্রবন্ধ-নিবন্ধের এই জীবন্ত ভাবটি 
পরবতীকালে, বিশেষতঃ “স।ধনা' পবে গিয়ে চাঞ্চলা হারিয়ে অটল 
গান্তীরব লাভ করে। এই শেবোক্ত রচনাসমূহে কবি ব্যক্তিগত 
আবেগ ও রুচিকে তথা ও তত্বের দ্বারা যথাসম্ভব সংযত করে 
যুক্তিবুদ্ধির ছার! বক্তব্যবিষয়কে উপস্থাপনার চেষ্টা করেছেন । 


৩৮, শ্ত্ীপ্রবোধচন্্র সেনের “ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ” পৃঃ ১৮৫ 


চতুর্থঅধ্যায় 


রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যতত্ত 2 ভারতী পর্ব 


সমালোচনা, রদভোগ ও রসন্থঙি--মশের তিনটি বৃত্তি। এ যেন 
মন নামক দেবতার ত্রি-আনন। একমুখে রসন্থষ্টি, একমুখে সেই 
রগোগ এবং আর একমুখে সেই রসের বিচার-বিপ্লেষণ । এ তিনটি 
বান্ত একই মনের স্বপ্নপ হলে সব সময়ে এরা একই বাক্তির তাবেদার 
নাও হতে পাবে । নিছক কনি যে-হিসেবে পসআষ্টা, ঠিক মে-হিসেবে 
রখভোক্ত] নন। তিনি যখন নিজ শিলের রলভেো।গ করেন, তখন 
অঠার গৌরবময় ভুানকী ছেড়ে তানেঞ পাদকের অঙ্গে নয্াসনেই 
বমতে হবে। আর যখন রসবিচার-খিশ্লেষণ করবেন তখন ওকে 
সম্পূর্ণভাবে নিষ্পুহ হতে হবে । নিজের রচনাকে অপবের বলে মনে 
ন! করলে তিনি ব্ঢার-বিশ্লেষণে সাথক হতে পারবেন না। তবে 
যান ভাগ্যবান, বাণীর কান থেকে ছলভ আশীপাদ পান, তিনি একে 
তিশ, তিনে এক | স্মাব, ভোগ ও বিশ্লেষণ এই তিন মগ্ডলে তিনি 
সহজেই মগ্ডলাধিপতি হতে পারেন । স্থষ্টিতে শুধু ভাবাবেগ, ভে।গে 
ভাপীবেগের সঙ্গে বুদ্ধি এবং বিশ্লেষণে নিছক বুদ্ধির “এাধান্তা লক্ষ্য 
করা যাবে। অবশ্য এ তিনটি মনঃপ্রবৃত্তি, যাকে বলে ৮2621701176 
000201007৩6 ব। পীঢিলতোলা মন-মভল ভানয়। প্রত্যেকের 
সঙ্গে প্রভোকের জাদান-প্রদান ও ন্বজনসম্পর্কের সংযোগ রয়েছে । 

রবীন্দ্রনাথ বাল্যবয়স থেকে কীভাবে রসম্থষ্টি, রসভোগ ও 
রসবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত আমর পুববর্তী 
হুটি আলোচনায় বোঝাতে চেয়েছি । প্রতিভার ব্যাপকত।, তীক্ষুত। ও 
গভীরতা অনেক সময়ে বয়োধর্ম মেনে চলে না- রবীন্দ্রনাথ তাঁর 
উজ্জলতম দৃষ্টান্ত । বাল্য-কৈশোরে তিনি সাহিত্য-বিশ্লেষণে যে-ভাবে 


রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যতত্ব : ভারতী পর্ব ১৫৯ 


নৈয়ায়িক কুশলতা৷ দেখিয়েছেন, যেরকম ভেঙে ভেঙে সারম্বত 
বোধের স্বরূপ বিপ্লেষণ করেছেন, তাতে তাকে একটি জাতিস্মর 
প্র।তভার বিচিত্র ঘৃষ্টান্ত হিসেবেই গ্রহণ কবতে হবে । অবশ্য এ সমস্ত 
খালারচনায় এখনও যুক্তিবুিব প্রাধান্তা ₹তট। স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। 
কবি এখনও বাক্তিগত পক্ষপাতিত্বের একপেনে যুক্তি ছাড়তে পাবেন 
নি, বাচাননি। কোথাও কৌথাও নিজেব ভালোল।গ।-মন্দলাগাব 
চড়া স্ব তাৰ বিচাববুদ্ধিকে শিয়প্রত করেছে, বিখ্বান্ত কবেছে। 
ফলে বুদ্ধিগ্রা। সাহিভাবিচার আবেগের পরে বিন হয়ে উঠেছে । 
বাল্য-কৈশোরেব ভাবাবেণে-আবই্ মুততে সাহিহাবিচাবে শিম্পুহত। 
রক্ষা করাও ছকহ । খাল্যবচনান এই সখ আটিব চন্য উত্তরকালে 
কবি বড়ই পত্যচে বোধ কবেছেন | ভাবত) পরে প্বক।ণ 5 এই 
সণন্দ প্রবদ্ধ-নিখগ্ধ সপ্পাকে কুহিত ভয়ে তিন বনুেন, কেবলমাত্র 
কাচা লেখার জন্য লজ্জা সহি অবিনগ্ত অত আঠিশব) ও 
এ1৬ম্বব কাএমতাব জন্য লত্ব।” (*ঞাবনস্মরতি' )। হয়তো একথাও 
তাৰ সতা বে, শানশ্চয়ত অনেক লমষ্ষে বশবাগ বিষরুটাকে ছাপাইয়। 
টিজের কটা সমুচ্চতব ৩ইব। উ৬য।ছে এব, সেই ফাপ্টি। কালের 
[নকট একদিন ধরা পাবে? (ঞবণস্মাত)। বগোগুণে শন্স- 
ধয়সেব মানুষ এাবের জগতে কিছু ডচ্চভাবা, প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠাব 
অশিপ্রায়ে আতবঞ্জন ও অঠিকথনকে ত্বাভাবিকতাব সিহাসনে স্থাপন 
কবতে চায়। 'জ্ঞানাঙ্কুব ও প্রা ঠবিখ” পরবে ববান্্নাথেব গঠযবচনায় 
ণেই লক্ষণটি এক বেশী প্রকট হরেছে, তা আমখা পুবেই আলোচনা 
করেছি। াবশা" পবেবৰ গোড়।র দিকেণ্ড বিশেষতঃ এমঘনপিবধ 
কাব্য সমালোচন।য় তার “উদ্ধত আবনয়, গরদ্ভুহ আতিশয্য € সাড়ম্বর 
কৃত্রিমতা” একটু-আধটু ফুটে উঠলেও বুদ্ধিব প্রথবতা, বিশ্লেবণের 
তিধকত। এবং রসপরিণামের সমগ্রতা বালককবির খিগ্রেষণশক্তিকে 
ধীরে ধীরে স্ষুটতর করে তুলছিল তা অন্বাকাব করা যায় না। 
এবার আমরা “ভারতী” পর্বে পরবর্তীকালের রচনা থেকে যুবক- 
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিস্তা ও রসবিচারপদ্ধতির গতি প্রবণতা এবং তার 
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স্বরূপবৈশিষ্ট্য বুঝে নেবার চেষ্টা করব। এই প্রসঙ্গে দেখাবার চেষ্টা 
করব যে, “সাধনা' পরে এবং পরিণত বয়সে সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে 
তার মতামত ও আদর্শ বহুল পরিমাণে এই “ভারতী” পর্ব থেকেই, 
রস সংগ্রহ করেছে । 

আগেই বলেছি, “ভারতী” পর্বের সাহিতা-সমালোচনা ও অন্যান্য 
গছ্যনিবপ্ধ সম্পর্কে পরবর্তীকালে কবির কুগার সীম! ছিল না। 
'রবীন্দ্র-রচনাবলীর' অচলিত-সংগ্রহের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় স্ববৃদ্ধ 
কবি এই সমস্ত বাল্য-কৈশোরের রচনা সম্বন্ধে বলেছেন, “এক সময়ে 
বালক হিলুম, তখনকার রচনার স্বাভাবিক অপরিণতি দোষের নয়, 
কিন্ত সাহিত্যনভায় তাঁকে প্রকাশ্ত। দিলে তাকে লজ্জ। দেওয়া হয় । 
তার লজ্জার কারণ আর কিছু নয়, তার মধ্যে যে একটা বয়স্ষের 
অভিমান দেখ! দেয় সেটা হাস্তকব, কেনন। সেটা কৃত্রিম । স্বাভাবিক 
হবার শক্তি পবিণত বয়সের, যে ধয়সে ভুলচুক থাকতে পারে নান! 
রকমের, কি অক্ষম অন্থকরণের দ্বারা নিজেকে পরেব মুখোসে 
হাস্তকর কবে তোলা তার ধর্ম নয় -অন্ততঃ আমি তাই অনুভব করি ।” 
এই জন্য নিজের বালাকৈশোরের বিশ্মৃত রচন।কে পাঠকের দরবারে 
উপস্থিত কধতে তার এত অনিচ্ছা । তবে তিনি স্বীক।র করেছেন, 
“প্রকাশের পুর্ণতায় যা পৌছায় নি তারও মূলা আছে হয়তো ইতিহাসে, 
মনোবিচ্ভানে ;ঃ তাই সাহিত্যের অবজ্ঞা এটিয়েও সে প্রকাশকের 
পাসপোর্ট পেয়ে থাকে 1” অচলিত-সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের 
কালে তার অনিচ্ছা আরও প্রবল হয়ে ওঠে । এ যুগের কাব্য সম্পর্কে 
তিনি সম্পূর্ণরূপে মায়ামোহ বজিত। এই “অকালে উদ্গত কবিত্ব” 
এবং “বড়ো বয়সের যোগ্য বড়ো বড়ো কথা বলবার স্পর্ধ। এই সব 
লেখার মধ্যে অত্যন্ত কাচা ভাষায়” দেখা দিলেও, একট! শুধ সান্তবন।, 
সেট। ছিল নকলের যুগ, বিলেতি কাব্য প্রকরণকে বাংলায় নকল 
করাকে সে-যুগের ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় আধুনিক বাংল! সাহিত্য 
বলতে দ্িধা বোধ করতেন না। কেউ কেউ ভিক্টোরীয় যুগের বাংল। 
সাহিত্যের ইতিহাসও লিখেছিলেন বোধহয় এলিজাবেখীয় ইংরেজ) 
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সাহিত্যের ইতিহাসের আদর্শে।* সেই নকলের যুগে, বাঙালী শেলী- 
বায়রনের দাপটে কবিও বাল্যকৈশোরের কাব্যকলায় নকল শেলীর 
কুক্মটিকায় কিছুকাল আচ্ছন্ন হয়েছিলেন।১ কিন্তু একালে, খন 
তার মধ্ো বাম্পীয় কল্পনা ও নকল আবেগ অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব 
করছিল, তখনও তার চিদ্বন্তি যে অতিশয় সজাগ ছিল, তার “ভারতী? 
পর্বের শেষদিকের সাহিত্যবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে তা স্পষ্র 
বোঝা যাবে। 

১৮৮৩ থেকে ১৮৮৮ সালের মধো বনীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও অন্যান্য 
প্রবন্ধের তিনটি সংগ্রহ পুস্তক।কারে প্রকাশিত হয়--১. “বিবিধ প্রসঙ্গ" 
(১৮৮৩), ১. আলোচনা? (১৮৮৫১ এবং ৩. “সমালোচনা” (১৮৮৮)। 
এর অধিকাংশ প্রবন্ধই 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল । সমলাময়িক 
কোন গ্রন্থ, বা প্রাচীন কবিতাসংগ্রহ ভোগ কবতে “গিয়ে প্রথম-যুবক 
রবীন্দ্রনাথেব চিন্তা ও মননপ্রণালী কাব্যতন্ব, শিল্পতত্ব, রসতত্ব, 
সৌন্দধতন্ব ও অধাত্রততন্ব সম্বন্ধে কৌতুহলী হয়েছিল । কাবা- 
ভোগেব ইক্ফা! থেকেই ঠ।ব মনে কাব্য বিশ্লেষণের ইচ্ছ। উদিত হয় 
এবং কাবাবিশ্রেষণেব ইচ্ছা ক্রমে ক্রমে কাবাতন্ব সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে 
ওগে। তীর প্রথম প্রকাশিত সমালোচনা" গ্রন্থ “বিবিধ প্রসঙ্গে র প্রথম 
প্রবন্ধ “মনেব বাগান বাড়ি? ভাঁরতী'তে প্রকাশিত হয় (শ্রাবণ, ১২৮৮ ) 
এবং তাঁর তৃতীয় সমালোচনা-গ্রন্থ “সমালোচন!'র সবশেষ প্রবন্ধ 
“বাউলের গান” ১১৯০ সালেব এবশাখ মাসের “ভারতী'তে মুদ্রিত 


* হারাণচন্দ্র রক্ষিত “ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গাল সা হত্যে তারই প্রমাণ 
দিয়েছেন । 

১. “তখন আমাদেব ধার প্রশংসা করেছেন তারা নকল শেলি বার়রনবপে 
আমাদের অভিহিত করে মামাদের গৌরবদান করেছেন। অর্থাৎ আমরা 
সে-সকল আহরিত সাহিত্যসম্পদ তখন স্বীকার করে নিতে পারি নি। স্তরাং 
আমাদের মধ্যে যদি তাদের প্রভাব অক্ষম অন্ুক্রণের পথে চালনা করে থাকে, 
তবে হয়তো সেই যুগের লজ্জার ভাগী আমর। সকলেই ।» 

_-রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত-সংগ্রহ ( ২য় খণ্ড ), পৃঃ ১০ 

১১ 


১৬২ সাহিত্যজিজ্াসায় রবীন্দ্রনাথ 


হয়। মুত্তরাঁং এই তিনখানি গ্রন্থেব মধ্যে সাহিত্য-সমালোচনাবিষয়ক 
প্রবন্থগুলির রচনাকাল ১৮৮১ থেকে ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। 
তখন কবির বয়স কুড়ি থেকে বাইশের মধো ৷ এর পরেও “ভারতী, 
ও “ভারতী-বালকে' তার নানাবিবয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল যা 
প্রবর্তাকালে গ্রন্থতৃক্ত হয় নি। কিন্তু উল্লিখিত তিনখানি গ্রস্থেই তার 
সাহিত্য বিষয়ক মূল প্রবন্ধগুলি গৃহীত হয়েছে বলে, এই প্রবন্ধ- 
গুলিকে “'ভাবতী' পবে ববীন্দ্রনাথের সাহিত্যা-সমালোচনার ধার! 
বিচারে গ্রহণ করা গেল। 

রবীন্দ্-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুম।র মুখোপাধায় রবীন্দ্রনাথের 
প্রথম যৌবনের গগ্ভবচনা, বিশেষতঃ সাহিত্যবিচারঘটত প্রপন্ধ সম্পর্কে 
নপ্তবা কবেছেশ, “বাহিবেব জগতের ছবি মনেব দর্পণে পড়িয়। যে সবরের 
চিল্লেল জাগায়, হন্দে তাহা কপ পায় ছবি ও গানে । ববীন্দ্রনাথ 
াহাঁৰ কাবাপচনাকে বালকের বডেব বাক্স লইয়া খেলাব সঙ্গে তূলন! 
করিয়াছেন : আমর! তাহার গঞ্ভরচনাকেও সেই রকম বডিন বাক্স 
লইয়া খেলা বলিতে চাহি” ( রবীন্দ্র-জীননী, ১ম, পৃঃ ১১৭) অবশ্য 
তিনি এই পবেৰ কোন কোন গগ্ভ রঙ্গনা, বিশেষতঃ সাহিতাবিচাব- 
খট'ত রচনায়, “বযুক্ক চিন্তাণীল প্রায় দার্শনিকেব রচনাব ন্যায় গভীব 
গন্তীর ও জটিল” ব্যাঁপাব প্রতাক্ষ কবেন্ছন। দেখা যাচ্ছে, “সন্ধ্যা 
সঙ্গীত” (১৮৮১), প্রভাতসঙ্গীত' (১৮৮৩ ), "ছবি ও গান'( ১৮৮৪), 
£শশবসঙ্গীত' (১৮৮৪), “ভানুলিংহ ঠাকুরের পদাবলী, ( ১৮৮৪), 
'কডি ও কোমল' (১৮৮৬) প্রন্থতি কাবা ; “কালমৃগয়া' (১৮৮২ ), 
“প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪) প্রন্তুতি নাট্যকাব্য, “রবিচ্ছাঁয়া' নামে 
গানের সংগ্রহ (১৮৮৫ )১২ মায়াৰ খেলা” (১৮৮৮) শীষক গীতিনাট্য 
এবং বউঠীকুরানীর হাট'( ১৮৮৩) ও 'রাজধি' (১৮৮৭ ) নানে ছু'থানি 
উপন্যাস এবং কিছু গন্ধ রচনা (“রামমোহন রায়”_-১৮৮৫১ “চিঠিপত্র 
২, “১২৯১ সনের শেষ দিন পর্যস্ত রবীন্দ্রবাবু যতগুলি সঙ্গীত রচন! 
করিয়াছেন প্রায় সেগুলি সমস্তই” (ভূমিকা ) এতে মুক্রিত হয়। 
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১৮৮৭) স্বতন্্ পুক্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। কবির কুড়ি বসব 
থেকে ছাবিবশ বৎসর বয়সের মধ্যে এতগুনি সাহিত্যের ফসল তাব 
ঘরে উঠেছিল। অবশ্য এ ছাড়াও বহু প্রবন্ধনিবন্ধ ও ছু একটি 
গল্প-আখ্যান ( “ভিখারিণী” নামে বড়গঞ্প এবং “করুণা নামে অসমাপ্তু 
উপন্যাস) “ভাবতী'তে মাসে মাসে মদ্রিত হয়েছিল, কিন্তু প.ব 
গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয় নি। 

এই পর্বে দেখা যাচ্ছে, তিনি আব ঠাকুরপাটিৰ কিচা মিঠে। 
(অন্ষয়চণ্্ সবকানেব মন্থন) ) নন, বালা সাহিতোর স্রপক্ষ রসাল 
ফলে পবিশত হয়েছেন এবং প।ভিতহা-পাঙ্গণে নিজ প্রতিভাব গুণেই 
স্বতন্ব স্থান কনে নিয়েছেন । উতথন ঠিনি যে শুপু কিধলই আপ্পনাব 
হদয়াগ্রিতে হপর” ( ববীশ্ ভ্ীবনী, ১ম, পুঃ£ ১৭৭) টানছিলেন তা 
নর, সাঙিন্যা-্ষ্টীব সক্ষে ওক্ষে সাহিহা বিচাববিশ্রেষণে। প্রস্তৃত 
হয়োছিলেন। *শাব*।প পুব-গ।বচয়েব অশিকাশ গ্রন্থসমালোচক 
ভিনি নিতে । পঙ্দপর্ধন প্রাপ্ধু গ্রন্ধেন সমালোচন। কবতে পে নহ্ছিম- 
চন্দ্র গন্ভবিচাৰ শদ্ধতি নিন্পণে শান্ত হরেছিলেন | মনি বণীন্দ্রনাথ 
“ভাব, পদে বিছিন্ন গ্রন্থ সমাতলাচনা ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত 
প্রক্ধাদি সষ্প়ি নিজের মতানত চ্ছ'পন কবতে গিয়ে সাহি ভ্যাবিচাব- 
প্রণালী সন্বং জিজ্ঞও্র হয়েছিলেন । অবস্থঠ তখন বঙ্িমচর্থেব “বিবিধ 
প্রবন্ধ'ৰ অন্বর্গন কিছু কিছু প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হযোছল, এবং 
রনীন্দ্নাথেব সাহিতাবিচারপদ্ধতি গঠনে বহ্বিমচ্দের কিছু দান আছে 
তা স্বীকার করনে হবে । এই খুণেব সাহিতাসমালোচনা সম্পণ্ক 
রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায় মহ।শযেব মন্তবা 
যুক্তিসঙ্গত । তাব মতে, “আমরা ধ-যুগেব কথা আলোচনা করিতেছি 
তখন বাংলা সম[লোচনা-সাহিত্যের একটা সুষ্ঠ মানস্থচী সববাদী 
স্বীকৃতি লাভ কবে নাই। প্রাচীন কবিতা কী, নূতন কবিতা কী, 
যথার্থ কবিতার স্বরূপ কী, কবি কে, কাব্য বন্তগত না ভাবগত প্রভৃতি 
বিচিত্র প্রশ্ন বাংলার সমসাময়িক লেখক ও পাঠকের চিত্তকে উত্তেজিত 
রাখিয়াছিল।” বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথও সে উত্তেজনার বাইরে 


১৩3 সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র আকাডেমিক ধরনের পাশ্চাত্য পদ্ধতির 
আদর্শে বাংলা সমালে চনাকে সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন । তবে তার 
পদ্ধতি বিশুদ্ধভাবে নৈব্যক্তিক ও বস্তুগত, কোথাও তুলনামূলক, 
কোথাও বিশ্লেষণধমী । নৈয়ায়িকতা তার সাহিত্যবিচারের প্রধান 
অবলম্বন । রবীন্দ্রনাথের সাহিভানমালো চনার প্রথম পর্ব এই রীতির 
দ্বারা যে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছি ন তার প্রমাণ 'জ্ঞানাঙ্কুর ও 
প্রতিবিশ্বে প্রকাশিত তিনখানি গীঠিকাব্যের সমালোচনা এবং 
'ভ!রতী'তে প্রকাশিত “মেঘনাদবধ কাবো'র বিচারবিশ্লেষণ । কিন্তু 
“সন্ধাসঙ্গীত” থেকে “মানসী'র পুব পধন্ত তার চিত্তলোকে ব্যক্তিগত 
আত্বগপ্রবণতা, অন্তরের মধ্যে ডুব দিয়ে নিংজিকে এবং জগৎকে খুজে 
পাবার আকাঙ্গণ আর হার সঙ্গে না পাওয়ার নৈরাশ্য এতই স্পষ্ট" 
ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যে, সমকালীন গগ্ভরচনায় -- বিশেষতঃ 
সাহিত্যরসভে।গ-সংক্রান্ত রচনায় এই আবেগমথিত ব্যক্তিত্ব, যা মাঝে 
মাঝে অন্মিতার ধার ঘেষে গেছে, তার অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করা 
যা"ব। অবশ্য 'এই পবের সমস্ত রচনাতেই আবেগোন্ুত্ততা নেই) 
কোন কোন স্থলে তার বিচ।রবুদ্ধি যাকে নৈয়াধ়িক বোধ বলতে পারি, 
এবং যে নেয়ায়িক “নেই-আকুডে' বুদ্ধির তিনি নিন্দা করেছেন (এ 
বিষয়ে তার “সমালোচনা গ্রন্তেব অন্তগন্ড “তাকিক” নিবন্ধটি দেখা 
যেতে পারে ) সমকালীন রচনায় তার অস্তিত্ব দুর্লভ নয়, এবং তার 
এই বয়সের কোন কোন সমালোচনায় যুক্তিনির্ভর বক্তব্যের সুগঠিত 
পারম্পধও লক্ষ কর। যাবে। 

প্রথম যৌবনেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিচারের গুরুদায়িত নিজ 
মস্থকে তুলে নিয়েছিলেন 'এব' সে ব্যাপারে তারও ষে একট! কর্তব্য 
আছ্ছে, সে জম্বদ্ধে তিনি অত্যন্থ সচেতন ছিলেন। চুচুড়া থেকে 
প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' 
( বিষ্ভাপতি ) সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি অগ্রজ সাহিত্যরধীর 
সম্পাদনায় অনেক ক্রটি দেখিয়েছিলেন এবং এমন কঠোর মন্তব্য 
করেছিলেন যে, অক্ষয়চন্দ্রের অন্ুরগীরা তাতে বিশেষ ক্ষুণ্ন 


ধবীন্দ্রনাথ ও লাহিত্যতত্ব £ ভারতী পব ১৬৫ 


হয়েছিলেন ।৩ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে ধরনের নীরস শুষ মন্তব্য কর'ব 
জন্য কিছুমাত্র লজ্জিত হন নি।৪5 তিনি সাহিত্যসেবকের পক্ষ থেকে 
বলেছেলেন, “আমি সাহিত্যের মেবক। সাহিতা লইয়াই অক্ষয়- 
বাবুর সহিত বিবাদ করিয়াছি, তাহ! আমার করবা কম ।..-ব্যক্তিগন্ড 
কোন কথার উল্লেখ করিয়া উাহ!ন্‌ প্রচ্চি আমাব আক্রোশ প্রকাশ কলি 
নাই” (€ ভারতী, ভাদ্র, ১১৮৮ )। সাহিতাবিচার তাৰ সাহিতাসেন'ন 


বি 


অন্হৃত্ত ও অন্যতম, ত। তিনি এখানে স্বীক্ষার করেছেন, এবং এই 
গুরুদায়িত্ব স্মবণ করে ভিশি একাধিকবার বঙ্গিমচন্দ্রের মতামভেন ও 
তীব্র সমালোচনা! কবেছেন | ১১৮৫ সনের ভাত্রেব 'ভারতটতিত 
বদিমচন্দ্রের সগ্য-প্রকাশিত 'কবিতা-পুস্তকোর (১৮৭৮) ম্কতান 
সম।লোচনাটিও রবীন্দ্রনাথের ! পুস্তক-পরিচয়ে তিশি ধলতে সন 
হয়োভন, “বঙ্গিমবাবুব কেন গ্রহুই যে একপ নীবম,নিজীব স্বাদগঙ্গভন 
--কিছুই ন! হইবে -তাহা অমর পদের ভাবি নাই 1 এই সামান্য 
আলোচনাতেই চিনি কানা ও জছিভোর দেনা কি সে সম্পকে 
বলেছেন, “নকল পুক্তকের উদ্দে্াই গশদ্থভাবে জ্ঞান কিবা আদোদ 
কিন্বা উভয়ের সমন্টি |” বহুকাল আগেও নৌ (১৫৯১৮7১৬৪০০ ) এই 

৩. অক্ষয়চন্্র সরকারে, স*্'াদ্নার ক আংরদাচবণ মিহের সহযোগিতা 
প্রা»ন বাব্সংগ্রহের ছুট খগ্ড প্রকাশিত হছু। ভাব মধো পিগ্ভাপতিত 
পদাননী অর্থ।ৎ প্রথম খণ্ড ১৮৭৪ স.লব £উপেম্বব মাস প্রচারিত হয়। 
১২৮৮ সঙ্গাব্ধের শ্রাবণ পেল “ভার তে রলৃশনাথ তাব সমালোচনা বহন 
এবং অম্পাদনরীতি ও পদ্দর হ)খ্য।-বাণখ্যানের অনেক ক্রটি দোখছে পেল 
এর শব শাদ্রসখ্যার “ভারতীতে যোগেন্রনাবায়ণ রায়ের প্রতিব এ? 
রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর একসঙ্গে মুড্রিত হন 

৪. রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের একা'শ £ “সমস্থ পুস্তকের মধো এ 
অসাবধানতা, এত ভ্রম লক্ষিত হয় যে, কিন্ন্দর পাঠ করিয়া সম্পাদ:*র 
প্রতি বিশ্বাস চলিয়। যায় । ইহার সমস্ত ভ্রম যে কেবল সম্পাদকের অন্মমতা- 
বশত: ঘটিয়াছে তাহ! নহে, ইহার অনেকগুলি তাহার অনবধানতাঁবশ রঃ 
ঘটিয়াছে।” ভারতী, শ্রাবণ, ১২৮৮ 


শর 
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একই কথা বলেছিলেন, '35 661: 517616 0£ 21:56) ০1 0086 
ড/1)1010) 02106 3010, 10701 06115100501: 115000065 01: 
0০11175 2100 117500005 2৪ 006 58106 (100.€ অবশ্য পরে 
রবীন্দ্রনাথ এ মত বহুলাংশে পরিত্যাগ করেছিলেন । কিন্ত তার 
প্রথম যৌবনের সাহিত্যবিচারের মধ্যে যে অযৌক্তিকতা৷ ছিল না, 
অস্পষ্ট ভাবের কুহেলিকা ছিল না, তা এই সমস্ত মন্তব্য থেকে বোঝা 
যাচ্ছে । নিজের বিচারবুদ্ধির প্রতি বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি 
দধুন্দন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি স্ত্রপ্রতিষ্টিত বাণীসাধকদের সমালোচন? 
করতে কুগ্টিত হন নি।৬ স্ৃতবাং “ভরিতী' পর্বে যখন তিনি ধৃতাস্থ 
যোদ্ধাব বেশে অবতীর্ণ হলেন, তখন ভার শক্তিকে আর তুক্ড কবা 
গেল না তাঁর মত ও মন্থবাকে অবহেলা! করবারও উপায় বইল না। 
কারণ সাহিতাবিচাবেব জন্য যে যুক্তিবৃদ্ধি ও দূব্দিতা পয়োজন, 
অনি অল্পবয়লেই রবীন্দ্রনাথের তা আয়ত্ত হয়েছিল, আর তাঁর সঙ্গে 
মিশেছিল অনুভূতি ও সৌন্দর্যবেধ । এই সমস্ত প্রবন্ধে দেখা যাবে, 
বঙ্কিমচন্দ্র মতোই তিনি সাহি'তাবিচারের এমন একটি মানদণ্ড 
খুজছিলেন, যাঁর দ্বারা সাহিত্যের বাঁস্তব-দৃষ্টান্ত গুলির মলা বিচাব 
করা? যাবে এবং যাব থেকে সাহিত্যতত্বের মূল আদর্শ ও তার 
রীতিপদ্ধতির একটা স্বরূপ আবিষ্কার করাও সম্ভব হবে । আমরা 
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৬. “বাঙ্গালী কবি নয় £কেন” ( বঙ্গদর্শন» পৌষ, ২৮২) প্রবন্ধে 
বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, “অশিক্ষিতের উপর কল্পনার একাপধিপশা। বাঙ্গালি 
অশিক্ষিত, অপরিমাজিতবৃদ্ধি, কুস'ম্ব।রান্ধ, স্ৃতরাং বাঙ্গালির কল্পনাও প্রবল, 
স্বতরাং বাঙ্গালি কবি!" বঙ্কিঘচন্দ্রের এ ধরনের যুক্তিবিরোধা লঘুধরনের 
মস্তব্য যুবক রবীন্দ্রনাথ সহা করতে পারেন নি। তাই তিনি “ভারতী'র 
( ১২৮৭ )ভাত্র ও আশ্বিন সংখ্যায় ছুটি প্রবন্ধে (“বাঙ্গালী কবি নয়”, “বাঙ্গালী 
কবি নয় কেন ?”) বঙ্কিমচন্দ্রের এই “বাঁকৃচাতুরী বা “সফিদ্টি'র” ( রবীন্দ্র-জীবনী, 
১ম, পৃঃ ১০৭ ) সম্পর্কে তী্ষ মন্তব্য করেছিলেন-_যা' প্রতিবাদেরই নামান্তর | 
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তার প্রথম যৌবনের তিনখানি সমালোচনা-গ্রন্থ (“বিবিধ প্রসঙ্গ" 
আলোচনা”, “সমালোচনা? ) থেকেই তার দাহিত্য-বিচার প্রণালী ও 
সাহিত্যতন্ব-সংক্রান্ত চিন্তার স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্ট করব। 


“বিবিধ প্রসঙ্গ রচনার সমধ ববীন্দ্রনাথেব বয়স অনধিক কুটি 
বংসর। ১২৮৮-৮৯ সনের “ভাবতী' পনে মুদ্রিত আটত্রিশটি নিছে ৰ 
গ্রহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত সবশেষেবটি (“সমাপন ) একাঁধাও 
প্রকাশিত হয় নি, গ্রন্থমূদ্রণের সময়ে সযে।জিত হয়েছিল পপন্ধ গুলি 
ঠিক প্রবন্ধধমী নয়; বিভিন্ন সনয়ে, নানা মুহুর্তে যে-সব সথা কবির 
মনে জেগেছে সেগুলিকে তিনি ছোটিবড়ো ন্বিন্ধেব 'আকাল্ব সাজিয়ে 
দিযেছেন অনেকট। ব্যক্তিগত শিবন্ধেন ধাচে। এব অনেকগুলি 
সাহিত্য-সমীলোচনাৰ শ্রেণীতে পড়ে না । জাবনেব স্থল অক্ষম -নানা 
বাপাব অবলম্বন কবে কবি যেন আপনাব মনেব সঙ্গে কথা বলছেন । 
পাঠকে যদি আড়ি পেতে শুনে নেয় তাহলে তাব আপন্তি নেই, কিন্তু 
পাঠক-সম্বন্ধে তার কোন কৌতুহল নেই। প্রায় সব প্রবন্ধ বকের 
আবরণে লেখা, এনং প্রায় প্রত্যেকাটতেই কোন গভীব চিন্তা, আবেগ 
এবং মনের কোন নিগুড ভাব ১ঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে । কোথাও 
কোথাও কিছু অম্পটুত।, কিছ্রা শখিলত| মাছে ; কোথাও কোথাও 
পরিমাণসামগ্জন্য নেই, কোথা ৪-বা ব্যঙ্গবিদ্রপেব তীব্র ঝাঁবও আছে। 
কিন্ত প্রত্যেক নিবান্ধই একটা বিশেষ বক্তপ্য, কবিমানসেব একটা 
বিশেষ ভাঁব-ভাবনা কপ পাবার চেঈী কবেছে। গ্রন্থটির মাহ একটি 
ক্করণ হয়েছিল, পৰে আব মুদ্রিত হয নি। পবিণত বযসে পৌছে 
কৈশোর-যৌবনের এই সমস্ত অস্পষ্ট লেখাব প্রতি কাব কিছুমাত্র 
মমতা ছিল না। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন £ 
“গঙ্গার ধারে বসিয়। সন্ধ্যাসঙ্গীত ছাড়া কিছু কিছু গগ্ঠ৪ লিখিতাম। 
সেও কোনে! বাধা লেখা নহে; সেও একবকম যা-খুশি তাই লেখা । 
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ছেলেরা যেমন লীলাচ্ছলে পতঙ্গ ধরিয়া থাকে এ-ও সেই রকম। 
মনের রাজো যখন বসন্ত আসে তখন ছোটো ছোটে। স্বল্পায়ু রডিন 
ভাবন। উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কেহ লক্ষ্যও করে না, 
অবকাশের দিনে সেই গুলোকে ধরিয়া রাখিবার খেয়াল আসিয়াছিল। 
আসল কথা, তখন সেই একটা ঝৌকের মুখে চলিয়াছিলাম ; মন 
বুক ফুলাইয়া৷ বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিব-_কী 
লিখিব সে খেয়াল ছিল না, কিন্তু আমিই লিখিব, এই মাত্র তাহার 
একটা উত্তেজনা । এই ছোটে। ছোটে! গগ্য লেখাগ্ুলা একসময়ে 
“বিবিধ প্রসঙ্গ" নাষে গ্রন্থ আকারে বাহির হইয়াছে , প্রথম স' করণের 
শেষেই তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া হইয়াছে, ছিতায় স'দরণে আর 
তাহাদিগকে শুতন জীবনের পাট্ট। দে ওয়। হয় নাই |” ( “ভীবনস্থৃতি" ) 


দেখ! যাচ্ছে, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র অস্পষ্ট ধূসর আকীশতলে এসে, 
বিষণ্রতার অলিন্দ থেকে কবি মনের ট্রকবে। ট্রকরো। কথাগুলিকে গন্ভ- 
নিবন্ধের আকারে সাজিয়েছেন। প্রাবন্ধ গুলির কোন লৌনটিতে পরোক্ষ 
ভাবে সাহিতা-সক্রান্ত কথা, বিশেষতঃ সাহি ত্যবিচাবথটিত কিছু কিছু 
মন্তব্য আছে যার দ্বারা এই সময়ে কবিব চিন্তগহনের বিচারবিশ্লেষণ- 
মূলক ভাবের আনাগোনা প্রতাক্ষ কর! যাবে । আট বা শিল্পের লক্ষ, 
সাহিত্যত্টা, সাহিত্যস্টষ্টি এবং ভাবের পারস্পরিক সম্পর্ক, আইডিয়া 
বা ভাব কীভাবে শিপ্পরূপ লাজ করে এবং সাহিতা ও সৌন্দর্যের 
মধ্যে কী ধরনের আশম্মীয়তা আছে - প্রধানতঃ এই কয়টি বিষয় তার 
রচনার মধো প্রতিফলিত হয়েছে । আর একটা কথা, অনেকগুলি 
নিবন্ধেই এই সময়ের বিষণ বৈরাগ্য এবং হৃদয়ের গভীর আকাজ্ষার 
ব্যগুনা আছে। তবে কবি এখানে সমাঁলোচন1! বা সাহিতাবিচার 
করবেন বলেই কলম ধরেন নি, নিজের মনেব কথাগুলিকে নিবন্ধ ও 
অনুচ্ছেদের আকারে সাজতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে সাহিত্য-_বিশেষতঃ 
সাহিত্যের জন্মস্থান যে মানুষের হৃদয়, সে সম্বন্ধে াব মন উৎস্থক ও 
অনুসন্ধিৎস্থ হয়ে উঠেছে । 

“বিবিধ প্রসঙ্গে'র প্রবন্ধগুলিতে ভাবের জগৎ কীভাবে আর্টের 
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জগৎ ও সাহিত্যের জগৎ হয়ে উঠছে, সে বিষয়ে কবি নানা প্রসঙ্গে নানা 
কথ বলেছেন। তার মতে, সাহিত্যের বস্ত বা আইডিয়া বলতে 
ভালোমন্দ, পুথিবীর যা কিছু ঘটে, সে-সমস্ত বস্ত-উপাঁদান সাহিত্যের 
সামগ্রী নয়; নিবাচন কবা, বাছাই করা, পাটা স্যষ্টি করা সাহিত্যের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । “মনের বাগানবাড়ি” নিবন্ধে তিনি বলেছেন, 
প্রিয়জনকে যেমন মনের শুধু ভালোটুকুই দিই, তাকে মুক্ত হাঁওয়াব 
প্রাঙ্গণে আনি, পচাপুকুরের অন্ধকারে ঘুরিয়ে মারি না, তেমন্ন 
সাহিত্যের জগতেও আমরা যথেচ্ছা উপাদান সংগ্রহ করতে পারি না । 
সৌন্দর্য স্থ্রিব জন্য আমরা বেছে বেছে শিল্পের উপাদান চয়ন করি। 
এ প্রবন্ধের আর একস্থানে বলেছেন যে. মনের মধ্যে সর্বদা নান! ভাবের 
'আনাগোনা চলেছে-কোনটি বৃহৎ, কোনটি-বা চোখে পড়ে না। 
যথার্থ কবি-শিলী ছোট-বড়ো সমস্ত ভাবকেই শিল্পবশ দিতে পাবেন, 
০ন্বর-অস্ুন্দর--যে কোন উপাদ'ন অবলন্বনেই তিনি মহৎ শিল্প স্যটি 
ববতে পারেন। কিন্তু যিনি যথার্থ শিল্পী নন ব। নীচ দবের শিল্পা, 
তিনি শুধু বড়ো বড়ো ভাব আব সৌন্তযময় উপাদান খুজে বেডান। 
তার মতে, “ইহ! নিঃসন্দেহ যে, আমাদের মনে যতপ্রকার ভাব উঠে 
সকলগুলিই লিখিবার উপযুক্ত । কিন্তু অতবড লেখক হইবার উপযুক্ত 
প্িতিভা আমাদের নাই ।"৭ লেখক ও 'অলেখকের মধ্যে তফাত 
কৌথার? যিনি মনেব ভাবকে যথার্থ শিল্পরপ দিতে পাবেন, তিনিই 
শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিক * আর ধি'ন মনের ভাবকে বাইবে বপ দিত 
অক্ষম তিনি বড় জোব ভাবুক । অবশ্য বিভিন্ন লোক হিসেবে ভাবেব 
জগংগ পৃথক ও নতুন হবে বৈকি। ব্যক্তির চিন্তভেদে তাদেব 
চিত্তলোকের আসমান-জমিনের রূপটাও পুথক হবে। এক কথায়, 
প্রত্যেক ব্যক্তির আইডিয়ার জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা, একক ও নতুন । 
এই প্রসঙ্গে কবি একটু দার্শনিকতার মেঘলোক থেকে বলেছেন £ 
৭. রবীন্্ররচনাবলী, অচলিত-সংশ্রহ, ১ম, পৃঃ ৮৮৩1 আমাদের এই 
আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের "বিবিধ গ্রসঙ্গ “আলোচন|, ও সমালোচনার 
উদ্ধতিগুলি 'রবীন্দ্র-রচনাব্লী'র অচলিত-সংগ্রহ থেকে নেওয়। হয়েছে । 
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“আমি কে? না, আমি যাহা কিছু দেখিতেছি-_চন্ুস্্য পৃথিবী 

ত্যাদি-_সমস্ত লইয়! একজন । তুমিও তাহাই । অতএব প্রতি 
লোকের সঙ্গে সঙ্গে শত শত চন্্রস্থ্্য জন্মগ্রহণ করে ও শত শত 
চন্মস্থ্য মবিয়া যায়। অতএব দেখ, জগৎ যেমন অসংখ্য তেমনি 
বিচিত্র। কাহাবে! জগতে স্ুর্যোদয় আছে, আধাবের অপগমন ও 
আলোকের আগমন আছে, কিন্তু প্রভাত নাই। সে বাক্তি স্্যোদয়- 
বপ একট! ঘটন] দেখিতে পায় বটে, কিন্ত প্রভাত দেখিতে পায় 
না। -কাহারো-বা প্রভাত আছে সন্ধ্যা নাই। বসন্ত আছে, শরৎ 
নাই। কাহারে! জ্যোত্স্স। হাসে, কাহারো জ্যোতম্া কাদে ।” 
( পঃ ৩৮৫) 


এখানে কবি বন্তবা হল, প্রত্নোকেক ভাবেব জগৎ সম্পর্ণ পথক, তার 
নিজেব আপনার জগত । এই ভাবেব ভাবুক যিনি, তিনি তার ভাব- 
জগনেই প্যাননিবিট থাকেন, বাইবেব কলববের সঙ্গে তার বিশেষ 
যোগ থাকে না।” 

এখানে দেখা যাচ্ছে বস্ুজগৎকে অবলম্বন কবে প্রতোক হৃদয়ে 
একটা পুথব্‌ ৬171 ডগ গডে ওঠে, আব সেই ভাবেব জগৎকে 
শিল্পমতি দেওয়া কবি ও শিল্পীব কাঁজ। “প্রকৃতি-পুকষ” প্রবন্ধে এ 
বিষষে তিনি যে মৌলিক চিন্তার ইঙ্গিত দ্িষেছেন, সেটি হল ভাবন্তীর 
এলঙ্গাব শীন্ষেব একটি মূল্যবান তত্ব । অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে ভারতীয় 
অলঙ্ধাব শ।ঘ থেকেই ভাব ও শিল্পেব সম্পর্কটি বুঝে নিয়েছেন তা নয়। 
কাবণ উনিশ শহক্ব শেষেব দিকে বাংলাদেশের “এলিট” সমাজে 
অলঙ্কাব শান্মো ভাব ও রসের সম্পর্ক প্রায় অক্ঞাতই ছিল। 
তকণ ব্বীন্দ্রনাথ৭ অলঙ্কার শাহী সম্বন্ধে প্রশংসাব্যগ্রক মত পোষণ 
কবতেন না।৯ কিন্ত তাব মুল বক্তবাটি অনেকটা অলঙ্কার শাস্ত্রের 


৮ “ঘব ৬ বাপাবাড়ি”  (ববীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত-সংগ্রহ, ১ম, 
পৃঃ ৩৮০-৮১ ) 

৯, “সম্[লৌচনা'র “সঙ্গীত ও কণ্বিত।” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 
“আমরা যেমন আজকাল নববসের মধ্যেই মারামাবি করিয়া কবিতাকে বদ্ধ 


রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যতত্ব £ ভারতী পর্ব ১৭১ 


অনুরূপ । অলৌকিক বিভাব-অন্ুভাব-স্রীভাবের সংস্পর্শে এসে 
লৌকিক স্থায়ীভাব আস্বাগ্ঘমান রসে পবিণত হয়, এটাই হল ভারতীয় 
রসতত্বের মূলকথা ৷ রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে বলেছেন, আমাদের 
মনের মধ্যে ছটো অংশ £ একট! ভাবেব বীজ বপন করে, “আর 
একজন তাহাই বহন করিয়।, পালন করিয়া, পোষণ করিয়। তাহাকে 
গঠিত করিয়া তুলেন। একজন সহসা একটা স্থুর গাহিয়। উঠেন, 
আর একজন সেই স্ুবটিকে গ্রহণ কবিয়া, সেই স্থুরকে গ্রাস করিয়। 
সেই সুরের ঠাটে তাহাব রাগিণী কাধিতে থাকেন । একজন সহস' 
একটি ক্ফুলিঙ্গ মাত্র নিক্ষেপ করেন, আব একজন সেই স্ফুলিঙ্গটিকে 
লইয়া ইন্ধনের মধ্য নিবিষ্ট কবিয়। তাহাতে ফু দিয়া তাহাকে আগুন 
কবিয়া তোলেন” (পৃঃ ৩৮৭)। এখানে দেখ| যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ 
এবং কবি-শিল্লপীর মনের দুটো অংশ ; একজন ভাববীজ নিক্ষেপ করেন, 
বা ভাব শষ্টি করেন, আর একজন সেই ভাবকে শিল্পবপ দান করেন । 
এই ভাবে নিত্যই আমাদেব মনেব অন্তবলে অসংখ্য ভাবের বীজ 
নিকিপ্ত হচ্ছে; তার অনেক গুলিকেই আমরা বিস্মতিলোকে পাঠিয়ে 
দষে নিশ্চিন্ত হযে থাকি ।৯০ অনেক সময় সেই বিস্বৃতিলোকেব 
ভব স্মৃতিলাকে ভেসে ওঠে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উত্ভি, 
'কসবণীয় £ 

“এমন অনেক সময় হয় তখন আমাধেব মনে হয়, একটি ভাববিশেষ 

এই মাত্র ঝুবি আমাদেব হৃদ. আবিভূ ত হইল, আমাদের হাসবে) 

এই বুঝ তার প্রথম পদার্পণ, কিগ্ত আসলে হয়ত আমরা ডুপিয় 


কবিষা রাখি না। অলঙ্কাব শাস্ট্রোক আদন্ববু+ নামেন প্রতি দৃষ্টিপাত করি ন। 
_-তেমনি সঙ্গীতে কতকগুণ! নাম নিয়মের মধ্যেই যেন বদ্ধ হইয়া ন। 
থাকি ।৮ ( অচলিত-সংগ্রহ, ২য়, পৃঃ ৯২) 

১০. লৌকিক স্থায়ীভাব অলৌকিক রসে পরিশত হয়। অলঙ্কার 
শাস্ত্রের এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথেব উীঁক্ততে ফুটে উঠেছে । বীজ বপন করাতে 
বলতে পারি স্থ।য়ীভাব, আর বীজ পোষণ কবাকে বল! মেতে পারে ভাবের রসে 
পরিণত হওয়া । 


১৭২ পাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


গেছি, কিংবা হয়ত জানিতেও পারি নাই, কখন্‌ সেই ভাবের প্রথম 
অদৃশ্য বীজ আমাদের হৃদয়ে রোপিত হয়-_ফকিছুকাল পরিপুষ্ট হইলে 
তবে আমরা তাহাকে দেখিতে পাইলাম ।”___প্রকৃতি পুরুষ” (রবীন্্র- 
রচনাবলী, অচলিত-সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৭) 


কীভাবে আমাদের মনে ভাবের অস্কুর ফুটে ওঠে, কবি এ বয়সে 
তখনও তার রহস্য সমাধান করতে পারেন নি। তিনি স্পষ্টই স্বীকার 
করেছেন, “ভ।বিয়া দেখিতে গেলে, আমরা জগৎ হইতে আরন্ত করিয়া 
আমাদের নিজ-হৃদয়ের ক্ষুদ্রতম বৃত্তিটি পর্যন্ত, কোন পদার্থের আদি 
মতর্ত জানিতে পারি না, আমাদেব নিজের ভাবের আরম্ত ও আমরা 
জানিতে পারি না.” বিশ্বন্টি সম্বন্ধে আরণাক খবির। বলেছেন, 
“অথ কো বেদ যত আবভুব। ইয়ং বিশ্ষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে 
ঘদি ব। ন। যে! 'অযাধাক্গ; পরমে বো।মন্‌ স অঙ্গ বেদ যদি বান 
ব্দ।”--কে জানে কি থেকে এ হল। এই স্থপ্টি কোথা থেকে হল, 
কেট কি একে স্টি করেছে, বা করে নি। পরম ব্যোমে যিনি এই 
হগির অধ্যক্ষ রয়েছেন, তিনি এ বিষয়ে জানতে পারেন, নাও পারেন । 
এই আষবাক্যের প্রতিধ্বনি করে ববীন্দনাথও বলেছেন, “ক্ষুদ্র স্ট্রিকর্তী 
মাঁনবের।ও জানে ন। ভাঁহাদেব নিজের ভাবের আরন্ত কোথায়, আদি 
কাবণ কি” (পৃঃ ৩৮৮)। কবির মতে, কেমন করে মানুষের মনে 
অাবোদয় হয়, 'তাব রহস্য এখনও অজ্ঞাত বটে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে 
মানুষের মনের অন্গবাঁলে বনু ভাব চাপা অবস্থায় আছে, আমরা তার 
বরূপও জানি না, অন্তিহেনও খবর বাখি না। হয়তো কোন 
প্রঠিভাবান শিল্পীর অন্তর সেই অশরীরী ভ।বকে একটি আকাব- 
আয়তন দিল, তখন আমরা সেই ভাবের অস্তিত্ব জানতে পারলাম । 

“বিবিধ প্রসঙ্গে নান! বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ ও প্রবন্ধের অন্তরালে শিল্প 
ও সাহিত্যবিষয়ক এই ধারণাটি কবির মনে বেশ বদ্ধমূল হয়ে গেছে। 
ভাবের জগৎ কীভাবে রসের জগৎ হয়ে €ঠে তিনি শুধু মেই সন্ধানটি 
তখনও পান নি। সে বিষয়ে ভারতীয় অলঙ্কার শীস্্ কী বলছে, সে 
সম্বন্ধে কিছু ধারণা না থাকলে ভাবের জগং ও রসের জগতের যথার্থ 


রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যতন্ব : ভারতী পৰ ১৭৩. 


সম্পর্ক ধরা যাবে না । এই সময়ে তিনি অলঙ্কার শাস্ত্রের রসতত্ব সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু জানতেন বলে মনে হয় না, কারণ তখনও ইংবেজী- 
শিক্ষিতসমাজে ও শাস্ত্রের বিশেষ আলোচন! শুরু হয় নি। তাই ভাব- 
জগতের চাবি খুলে রসজগতের সন্ধান করতে গিয়ে তিনি বার বার ব্যর্থ 
হয়েছেন । অবশ্য এ-যুগেব সমস্ত রচনাতে রসলোকের চেয়ে সৌন্দর্য- 
জগতের কথাট। তিনি বেশী বলেছেন। বোধ করি “সাধনা পরের 
পূর্বে সাহিত্যবিচাবপ্রসঙ্গে তিনি রসেব পবিবর্তে সৌন্দর্যকেই সেই স্থান 
দিয়েছেন। প্রথম দিককার এই নিনন্ধঞচলি থেকে দেখা ষাচ্ছে, শিলের 
শেষ পবিণাম যে সৌন্দর্যস্থট্টি, এ বিষয়ে রপীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহ | 

এই প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ একাধিক স্থলে সৌন্দষের 
উল্লেখ কবেছেন এবং মৌন্দধস্থট্টিব সঙ্গে মনেন কী সম্পর্ক সে সম্বন্ধে 
কয়েকটি ইঙ্গিত করেছেন । মনেব দাবিদ্রা পলঠে তিনি বুঝেছেন 
সৌন্দর্য উপভোগের স্বাভাবিক অক্ষমতা (“গবীব হউবাব সামর্থ” 
প্রবন্ধটি দ্রষ্টবা )। বস্থ-প্রাচুধের দ্বাবা বা উপাদানে অজস্রতার দ্বারা 
সৌন্দর্যভোণ হয় ন|।। *শিল্পসৌন্দর্য উপভোগ করিবার ক্ষমতা নাই, 
এই জন্য ঘবটাকে একেবাবে ছবিব দোকান কবিয়া তুলে” (পঃ ৩৪৬)। 
আব একটি প্রবন্ধে ( “অধিকার” )তিনি বলেছেন, সৌন্দযের পূর্ণ 
পরিচয় আমরা পাই না। তুমিও তাহব সব পাও নি, আমিও তাহার 
সব পাই নি, কারণ মানুষেব পক্ষে শহা অসম্ভব; তুমিও তাহার কিছু 
পাইলে, আমিও তাহাব কিছু পাইলাম, অতএপ তে'মারও যে, 
আমারও সে” (পৃঃ ৩৫৩ )। তার মতে, বিশ্লেষণের দ্বারা সৌন্দর্যকে 
পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে তার মন্তব্য খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ £ 


“এনটি গোলাব ফুল তুলিয়াছ, . গ্রীমাব হাতে সেটি রহিয়াছে, আমি 
দূর হইতে দেখিতেছি । তুমি ইচ্ছা করিলে সে গোলাপটি ছি ড়িয়। 
কুটি কুটি কাঁবতে পার, সে ক্ষমত। তোমার আছে, কিন্ত সে 
গোলাপটির সৌন্দর্য উপঙোগ করিবার ক্ষমতা তোখ।র নাই- ইচ্ছা! 
করিলে আর ধব করিতে পার, কিন্তু মাথা খুডিয়। মরিলেও তাহাকে 
উপভোগ করিতে পারনা--আর, আমি তাহাকে ছিড়িতে পারি 


১৭৪ সাহিত্যজ্জ্ঞাসায় রবীন্জনাথ 


ন| বটে, কিন্তু দূর হইতে দেখিয়। তাহার সৌন্দর্য উপভোগ করিতে 
পারি” (পৃহ ৩৫৩ )। 
এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বিশ্লেষণের ছারা সৌন্দ্যেব স্বাদ পাওয়া 
বায় না, তাকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি ন| করলে তাব উপভোগ সার্থক 
হয় নাঁ_এ কথাটাই তিনি নানাভাবে ব্যাখ্য! করেছেন । 
কিগ্ধ তকণ খযসেই রবান্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে, মানুষ আসলে 
কতকগুলি ক্ষুধার অমষ্টি-_জ্ঞানের ক্ষুধা, আসঙ্গের ক্ষুধা, সৌন্দর্যে 
ক্ষুধা । সৌন্দর্যের ক্ষুধা আমরা কীভাবে কোন উপায়ে মেটাতে চাই ? 
“শামবা সৌন্দর্য উপভোগ করিতে চাহ, অথচ সৌন্দধকে ছুই হাতে স্পর্শ 
কবিলেই সে মলিন হইয়া যায়” (পৃঃ ৩৬৩)। কবিরা সেই সৌন্দর্যকে 
শিএকপেব মধো পরত চেষ্টা করবেন হাই তারা সবশ্রেষ্ঠ শিলী | 
“ববিধ প্রসঙ্গে'ব মধো সাহিতাথ ১৬ যে সমস্ত প্রবন্ধ আছে, তাতে 
দেখা যাচ্ছে,কবিব মন দু বেখাষ চলাচল করছে -ভাব বা আইডিযাৰ 
জগত এবং সৌন্দধ বা বপেন জগং | একথা ঠিক যে, এই কথাগুলি 
এব ব্চনাব অনেক স্কলেই বিশেষ স্পঈ ভয়ে ওঠে নি। কোথা ও-বা 
৭৭ উক্তিব সঙ্গে অন্য টক্তিব কিছু পার্থক্য আছে। একটি প্রবন্ধে 
(“মননের বগানবাঁডি' ) তিনি বলছেন, সাহিত্য বা! আর্টের জগতে 
নিনাচন চাই । ভালোমন্দ সন কিছুই নিধিচাবে শিলপাব 17:02 হতে 
পারে না? আবাব আব একটি গুবঞ্ধ (“ছোটে। ভাব) বলছেন, 
ছেোটোবডো, ভালেোমন্দ যে-কোন ব্যাপাবই শিল্পীব হাতে বসমূতি 
লাভ করতে পারে । কবি যে একরোখ। একমুখো পথ ধরে একই 
দিকে চলেছেন তা নয়, এবং তা তার উদ্দেশ্যও ছিল না। আরে 
জিদ্‌ও কতকটা এইভাবে মনের সঙ্গে খেল। করেছেন, কিন্তু তার লক্ষ্য 
স্থির, গতি অচঞ্চল, বক্তব্য অটল। অনতিক্রাস্ত-কৈশোর রবীন্দ্রনাথ 
চন্দননগরে গঙ্গার ধারে মোরান সাহেবের বাগানবাঁড়ির সবেচ্চিতলের 
ঘরটিতে যখন একা একা গগ্ে-পগ্ভে মনের কথা লিখে যেতেন, তখন 
সে-সব কথা আনুষ্ঠানিকভাবে, নিয়ম মেনে, বাঁধা চালে আসত না। 
তারা পৌবাপাখির মতো যুক্তিসিদ্ধান্তের' বাঁধা খাঁচায় ঢুকতে চাইত 
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না। মনকে খোল! আকাশে উচিয়ে নিয়ে বেড়ান এবং চিন্তীকে খোলা 
মাঠে দৌড করানই ছিল তাঁব মানসিক বিল।স। তাই গ্রন্থ শেষ 
করতে গিয়ে বলেছেন £ 
“ইহা একটি মনের কিছুদিনকার ইতিহাস নাঁঞ ইং|তে যে সকল মনত 
বাক্ত হইয়াছে, তাহার সকলগুলি কি আমি গানি, না বিশ্বাম কবি 
টিরগঠনশীল মনে উদ্দিত হইয়াছিল এই মাত্র । ..এই গ্রন্থে সেই 
আধিশ্রাপ্ত বার্শাল পঠ্গিবত্যম'ন মনের কতকটা। ছ।ড। পয়াছে। 
কাজেই ইহাতে বিস্তর অসম্পূর্ণ মত, বিবোধী কথ।, ন্ষণস্থায়ী 'ভাবের 
নিবেশ থাকিতে ও পারে ।” (পৃঃ ৩৯০-৯১) 
কবির এ কবুল জবাব গ্রন্থটর স্বরূপকেই উদ্ঘাটিত করেছে । বিশুদ্ধ 
ব্যক্তিগত নিবন্ধের বীতিতে রচিত প্রবন্ধ গুলিতে যুক্তিতকের ন।গল্য 
এবং পিঘান্তের নিশ্চয়তা থাকে না-_তাঁতে থাকে একটি মনেব 
উপলন্ধি। সে-উপলন্ধি ক্ষাণ করণে বং বদলায় । কিন্তু সেই সমস্ত 
এলোমেলো চিন্তার ইতস্ততঃ চরণক্ষেপের মধ্যেও কবিচেতনায় সাহি তা- 
বিচারের ছুটো৷ মৌলিক ব্যাপ।ব অর্থাৎ আইডিয়র জগৎ ও সৌন্দূর্ধব 
জগতের নানাভাবের ছায়া পড়েছে, মনের মধ্যে এ বিষয়ে নানা 
কৌতুহল ঘনিয়ে এসেছে তা স্বীকাব করতে হাব। একথাও স্বীকার 
কবতে হবে যে, ধববিধ গু 'ঙ্গে'র ভেসে-যাওয়া মনের কথার অন্থুরালে 
পরব্তীকালের সমালোচক রবীন্দ্রনাথের কোন কৌন মৌলিক চিন্তা 
উত্তরীয়প্রান্ত দেখা যাচ্ছ । 


পূর্বের আলোচনা থেকে দেখা যাবে, যৌবনের প্রাবন্তভাগে, যখন 
একটা অকারণ-বিষঘ্রতা কবিচিত্তকে ঘিরে ধরেছে, প্রিয়জনের 
হৃদয়ের মধ্যে তিনি আশ্রয় খুঁজছেন এবং আপন মনের গভীরে তলিয়ে 
যাবার সাধনা করছেন, তখনকার সেই ভাবব্যাকুল মনের স্যষ্টি হল 
“বিবিধ প্রসঙ্গ । তাই এই 'নিবন্ধগুলির মধ্যে কিছু শিথিলতা, কিছু 
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অস্পষ্টতা আছে, এবং এগুলি নিছক সাহিত্যালোচনার বাহন হিসেবেও 
লেখা হয় নি, প্রসঙ্গক্রমে সাহিত্য, সাহিত্যের উপাদান, সৌন্দর্য 
ইত্যাদি বিষয়ে নানা কথ! এসে গেছে । সে আলোচনা সবদ] খুব তীক্ষ 
হয় নি--কৌোথাও কোথাও পুনরুক্তিদোষ ঘটেছে, কোথাও বক্তব্যের 
বিষয়ের চেয়ে বক্তব্য প্রকাশের বক্রতাই ৰেশী প্রাধান্য পেয়েছে । 
কিন্ত এর পরে প্রকাশিত “আলোচনা'-গ্রন্থেঈ সব প্রথম রবীন্দ্রনাথের 
সমালোচক সত্তার বিকাঁশ ঘটল | এই গ্রন্থেই অস্পষ্টতা ও ভাবাবেগের 
উচ্ছ(স ত্যাগ করে সাহিতাজিদ্ঞাসান যথা স্বরূপ যুক্তিপারম্পর্ষের 
ওপরে স্ত্রপ্রতিষঠিত হয়েছে ।  গ্রন্থ-ধৃত প্রবন্ধ গুলি সাহিত্যতত্ব-সংক্রান্ত 
রবীন্দ্রনাথের মননসত্তার আর এক পরিচয় উপস্থিত করল । 
“আলোচনা” মোট ছ"ট বছ় প্রবন্ধের সমগ্রি। তার মধ্যে প্রথম 
চারিটি প্রবঞ্ধ ( 'ডুব দেওয়া” “ধম, “সৌন্দধ ও প্রেম কথাবার্তা? ) 
১১৯০-৯১ সনের 'ভাবতীতে, পঞ্চম প্রবন্ধ (আতা ) ১৮০৬ শকের 
শ্রাবণ মসে'র তত্ববোধিনী পত্িকা"য় এবং ষষ্ঠ প্রপন্ধ (বৈষ্ণব কধির 
গান' ) ১১৯১ সনের কীতিক মাসের 'নবজীবনে' মুদ্রিত হয়। 
প্রবন্ধ গুলি “মালোচনা' নাম নিরে ১৮৮৫ গ্রাস্টাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 
হয়। এরও দ্বিতীয় স-ক্করণ হয় নি। কবি 'জীবনম্থৃতি'তে ছু" প্রসঙ্গে 
“'আলোচনা'র উল্লেখ করেছেন । একবার “বিবিধ প্রসঙ্গে সঙ্গে এর 
তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন, “যখন সন্ধা সঙ্গীত লিখিতেছিলাম, 
তখন খণ্ড খণ্ড গ্চ “বিবিধ প্রসঙ্গ নামে বাহির হইতেছিল । আর, 
প্রভাত-সঙ্গীত যখন লিখিতেছিলাম, কিংবা তাহার কিছু পর হইতে 
ওইরূপ গগ্লেখাগুলি “আলোচন।া' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়। ছাপা 
হইয়াছিল। এই ছুই গগ্গ্রন্থে যে প্রভেদ ঘটিয়ছে তাহা পড়িয়া 
দেখিলেই লেখকের চিত্তের গতি নির্ণয় করা কঠিন হয়না 1” অর্থাৎ 
এখানে তিনি বোধ হয় “সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র ব্যাকুল বিষগ্রতার স্পর্শ 
এই এ্বিবিধ প্রসঙ্গে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন দ্বিতীয় গদ্- 
সংকলন 'আলোচনা'র মধ্যে (প্রভাতসঙ্গীতে'র আনন্দতত্ব ও উদার 
মানসিকতার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন । '“জীবনস্বৃতি'র আর একস্থানে 
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“আলোচনা” সম্পর্কে বলেছেন, “তখনো আলোচনা নাম দিয়া যে 
ছোটে। ছোটে। গগ্ প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গে(টার দিকেই 
প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিতরকার ভাবটির একটি তন্বব্যাখ্যা লিখিতে 
চেষ্ট৷ করিয়াছিলাম । সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহ। যে অতলম্পর্শ 
গভীরতাকে এককণার মধ্যে সম্হত করিয়া দেখাইতেছে, ইহ! লইয়া 
আলোচন। করা হইয়ছে।” আলোচনা" প্রথম প্রবন্ধ 'ড়ব দেওয়া 
কেন্দ্রীয় বিষয় ও প্রকৃতির প্রতিশোধের তাপ একই । সেই সীমা- 
অসামের সম্পর্ক, জগৎ ও জীবনের স্বাব্টত এব সীমাকে নিয়েই 
অসীমের অসীনত্ব ইত্যাদি পবীন্দ্-কবিভখিনার মূলত “আলোচনার 
প্রথম প্রবন্ধেই বক্ত-ব্য7র আকাবে ব্যক্ত হযেছে । তাই এস রটনা 
গুলির প্রতি তার “বিবিধ প্রসঙ্গের মতে। তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব নেই। 
এই প্রবন্ধ গুলিতে তার নিবদ্ধাস্রক চিন্ত। সব প্রথম স্পষ্ট আকার লাভ 
করেছে । এতে নানাতত্ব স্বন্ধে তিনি জবৎ শিথিলভাবে যা বলেছেন, 
প্রবতীকালে তা কাব্যস'ধনা ও জীবনসাধন।র মধ্যে তই আরও 
পূর্ণাকারে ফুটে উঠেছে । 'আলোচনা'র ছণটি প্রবন্ধের মধে' “সৌন্দয 
ও প্রেম এবং ণব্ধ কবিন গান" এই ছুটি প্রবন্ধে মুখাতঃ সাহিত্য 
৪ শিন্ের তত্বগত দিক৯ প্রাধান্ত পেয়েছে । বাকিগুলিতে তিনি 
দর্শনিচিন্তা, সীমা-অনীমতত্্, জ্ঞান ও প্রেমের দৃষ্টি প্রভৃতির কথা 
ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য প্রথম প্রবন্ধটির মধ্যেও কথা প্রসঙ্গে 
কবিতার কথাও এসে গেছে। 

এই পবের গগ্ভরচন। সম্বন্ধে রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাত- 
কুমার মুখোপাধ্যার বলেছেন, “বস্তুর তুচ্ছত। মোচন করিয়া তাহাকে 
মহৎ করিখার প্রয়স যেমন দেখ! যা" কবিতায়, তেমনি দেখা যায় 
সমসাময়িক গগ্যরচনায়-_-বিশেষভাবে আলোচনা” নামক গ্রন্থে প্রকাশিত 
ক্ষুদ্র ক্ষুত্র প্রবন্ধ গুলির মধ্যে । কিন্তু হৃদয়ের রসে সামান্য বিষয় বা 
বস্তু যেমন তুচ্ছতা৷ হইতে মুক্ত হইয়া মহান হইতে পারে, তেমনি মহৎ 
ও গন্ভীর বিষয় হৃদয়ের অন্যতম রসের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া তুচ্ছত 
প্রাপ্ত হইতে পারে । কারণ বিষয় ও বস্তবিচারের মানস্চী যখন 
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হৃদয়ের মধ্যে, তখন সে উহাকে 50101106 বা 101001085-এর যে- 
কোন লোকে পরিচালনা করিতে পারে। এ যুগের গগ্ঠরচনাগুলি 
501011716 হইতে পারে নাই। তাই দেখি এ-যুগের গগ্রচনার মধ্যে 
অতি সামান্য জিনিসকে অত্যন্ত ফলাও করিয়া প্রকাশের চেষ্টা ।--- 
তরুণ লেখকের সর্বগ্রাসী চিত্তে বিচিত্র সাহিত্যজিজ্ঞাসা, সমাজ ও 
রাষ্্রসমস্ত। জাগিতেছে ; কিন্তু সবগুলিই লঘুভাবে আলোচিত |” 
অবশ্য আর এক-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মুখোপ।ধায় বলেছেন, আলোচনা'র 
প্রসন্ধগুলি “বিবিধ প্রসঙ্গেপ মতে হ।লকাভাবে রচিত নয় । এর মধ্যে 
তিনি “বয়ঙ্চ চিগ্তাণীল, প্রায়-দার্ণনকের রচনার ন্যায় গভীব, গন্তীর 
ও জ'টলতা” লক্ষা করেছেন । উর শেষোক্ত মন্তব্যই ঠিক। “বিবিধ 
প্রসঙ্গে'ব হুলনায় আলোচনার রচনাগুলি অনেক বেশী সংহত ও 
যুক্ডিপূর্ণ। আবেগ ও উচ্ছু।স আছে বটে, তবে তাও উচ্চতব শীতি- 
ধমেপ দার! সযত। হয়তে। সব লেখাগ্াল যথেষ্ট ৪৪10110076 হতে 
পাবে নি, কোথা কোথাও মত৩-প্রকাশের চড়া স্ববছ আছে, কিন্ত 
সাহিত্য ও সৌন্দ সম্বন্ধে তার ছোট ছোট মন্তব্যগুলি অনেকটা 
আদ্রে জিদ ধরনের -সতত কিন্তু স্রগভীর বাণীবহ। আমরা এ গ্রন্থে" 
গৃহীত শুধু সাহিতাবিষয়ক প্রবন্ধের কথাই বলব । অন্তপগুণি মূলতঃ 
কবির গশীর প্রত্যয়জাত--যার সঙ্গে তার সুক্ষ মানসিকতা ও গভীর 
হুদয়বেগের সম্পর্কই বেশী । এই চিন্তাদ্ধ প্রবন্ধ গুলিতে পববতীণ- 
কালের 'শাপ্তিনিকেতনে'র পুবাভাস লক্ষ্য করা যাবে। সে যাই হোক, 
“আলোচনার সাহিত্যবিষয়ক নিবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম 
সাহিত্য ও সৌন্দর্যের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ কথা 
দিধাহীনভাবে আলোচনা করেছেন । বিবিধ প্রসঙ্গের পর এবং 
“'আলোচনা'র পূর্বে তার “ছবি ও গান” “শৈশব সঙ্গীত? এবং ভান্থুসিংহ 
ঠাকুরের পদাবলী, গ্রন্থাকারে প্রকীশিত হয়েছে । এই সময়েই তিনি 
প্রকৃতির প্রতিশোধ নাট্যকাব্যে সীমা ও অসীমের সম্পর্ক রূপকের 
ছলে ব্যাখ্যা করেছেন । “ছবি ও গানে' ছোট ছোট চিত্রের মধ্য দিয়ে 
বিশ্বগ্রীতিকেই রূপে রসে ফুটিয়ে তুলেছেন, কখনও-ব! শৈশব সঙ্গীতে'র 


রবীন্দ্রনাথ ও সারহত্যতত্ব £ ভারতী পরব ১৭৪ 


অস্ফুটভাষাঁয় মিলনেব আবেগ ও বিরহেব বেদনাকে ব্যক্তিচিন্তের 
ন্বগভীর আন্তিবূপে প্রকাশে প্রযাস পেয়েছেন, কখনও বি্ভাপতির 
ছায়াতলে বসে বৈষ্ব কবিদেব স্বস।ধনা কবেছেন। একদিকে তিনি 
'সন্ধাসঙ্গীহেব অকাবণ পিষগ্রতা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রভাতসঙ্গীতে'র 
মধ্যে বিশাল বিশ্ববাবে সম্মুখন হয়েছেন, আব একদিকে উ্নিষদেব 
প্রভাব, বিশেষতঃ জম। ৩ অসীমতখ্ হাব সৌন্দঘপিযাসী চিন্তে আর 
একটা গভাঁব স্ব ধ্বনিত কবে তুলেছে যেটা নিছক কাল্পনিকতা বা 
কবিখ নয়, কলিত নিবহমিলনেৰর বোমার্টিক আকাক্ষাও নয়। 
প্রতিদনেব জীবনয নিক ভেদ কবে হিনি যেন গুপাবেব আলো 
দেখতে পেয়েছেন । মে কথাই তাব 'আক্ল।চনা'ৰ কোন কোন বন্ধে 
( ডুব দেখা, 'ব*, *আখ্া) আভাঁসে-ইঞ্ছিতে ফুটে উঠেছে এবং 
সে অস্ফুট £৯৮ণব হধো কোনও প্রকার ১০181561009] ব ভান 
নেই । নি?-কে জাঙিন করা নয, শিজেকে সন্ধান কবাই এই প্রবন্ধ- 
ধণিব মধ্যে ন$ন অলোকবেখাষ কম্পিত হযেছে । স্ুতবাং এই 
সমস্ত ভাবগঙাব নিবপ্ধকে 301011106 না বলাব কোন বাধণ নেই । 
সে যাই হোক, “আলে না সাহিত্যবিবয়ক প্রধন্ধ গুলিতে তক্ণ 
ববীন্দ্রনাথেব মনে সাহিশোব কপ « বাতি সম্পকে যে সমস্ত তন 
সঞ্চিত হচ্ছিল, যে সৃপ্ডিজলেব সাহায্যে চিনি সাহিত্য মীমাংসাৰ 
স্থির লক্ষ্য খুঁজে পেঘেছিলেন, ত বর যথার্থ স্ববপ এই নিবন্ধ গুলিতেই 
পাণ্যামাবে। 

'আলোচিন। গন্থে হাভি ত্য « সৌন্দঘ ব্ষিষে ববীন্দ্রনাথ স্পঙ্গভাবে 
যুক্তিতকেব পবম্পবা অন্সবণ কবে যে সমস্ত (দদ্ধান্তে উপনাত হাযছেন, 
ক্রম হিসেবে সেই অনুচিগুডগুলিবে ইভাবে বিগ্স্ত কব। যাঁয £ 

১, সৌন্দধতন্ব সাহিত্যেব অঙ্গীভূত। 

১. কবিব কাজ ও উদ্দেশ্য | 

৩. স্থল নিসর্গ ৬ শৃক্ষম সৌন্দর্যের সম্পর্ক । 

৪. কাব্যেব উপাদান । 

৫ কাব্যের মধ্য দিয়ে আর'একটি অস্পষ্ট রহস্তলোকের বাঞ্চনা । 
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এই বিন্যাস থেকে দেখ। যাচ্ছে, বস্ত্র-উপ।দানের সঙ্গে কাব্য, 
কবিচেতনা ও সৌন্দর্যবৌধের কী সম্পর্ক এই নিয়েই কবি খুব ব্যস্ত 
হয়ে উঠেছেন, এবং নান। দিক দিয়ে আলোচনা কবে বিষয়টিকে স্পষ্ট 
করতে চাইছেন । 


'আলোচনা'র প্রবন্ধ গুলি লেখার সময়ে তার মনে হয়েছিল, 
মানুস্লে চিছন্তি ও হদ্বত্তির মধ্যে আপাতঃবৈষম্য থাকলেও, সবৃই 
এক উৎস থেকে জন্ম নিয়েছে এব একই সঙ্গমে গিয়ে মিলিত হবে। 
অনেকের ধাবণ! বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য-এদেব কাবও সঙ্গে 
কারও যেন পরিচয়ের সম্পর্ক নেই | কেউ কেউ বলবেন, বিজ্ঞান 
বস্তুজগতেব মধো একা সন্ধান কবছে। কিন্ত কবিতা এবং সাহিভোব 
অন্যান্য শাখাঞ্শাখাএদের কি কোন গুন'তর কাজ নেই? শুধু 
অলস স্বপ্ননয়ন এখং আবেগের অশ্রপষণ িন্ন কবিতার কি কোন 
গুকতর দায়-দায়িত্ব থাকতে পাবে না? কবিব পক্ষ থেকে রবান্দ্নাথ 
এইভাবে এ প্রন্মের জবাব দিয়েছেন £ 


“এ বিশ্ববাঁজ্যে বিজ্ঞান শৈজ্ঞ।নিক এক, দশন দার্শনিক এক্য 
দেখাইতেছে, কবিতা কি অপরাধ করিল? ভাহাব বাজ জগতের 
লৌন্দর্যগত 'ভাবগত এক্য বাহির করা । তুলনার পাহায্যে কবিতা 
তাহাই কবে ; তাহাকে যণ্ধ তুমি সত্য বলিয়া শিরোধার্য না কর, 
কল্পনার ছেলেখেল। মার মন কর, তাহ হইলে কবিতাকে অন্ায় 
অপমান কর। হয়|” ( রবীন্দ্র-রচনাণলা, অচলিত-স"গ্রহ ২য় খণ্ড, 
১৯৬২, পঃ ১৩) 


এখানে “জগতের সৌন্দর্গত ও ভাবগত এক্য বাহির করার” অর্থ 
বোধ হয়-_কবি্তা, শুধু কবিতা কেন, সাধারণভাবে সমস্ত সাহিত্যই 
সৌন্দর্যের মধ্যে জগৎ-প্রতীতিকে ডুবিয়ে দেয়, নানা বৈবম্যের 
মধ্যেও কবিতা ভাবের এক্য আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করতে চায়। 
বৈজ্ঞানিক ও তাত্বিক বস্তুগত বি্ভার সাহায্যে বা সুক্ম বৃদ্ধির 
সাহায্যে ইন্দ্রিয়জ জগতকে ক্রমবিন্তস্ত করে শ্রেণীবদ্ধ করেন। 


রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যতব্ব £ ভারতী পর্ব ১৮১ 


কবিরা নিরেট বস্তুর মধ্যে বা শুধু বুদ্ধির মধো না গিয়ে নিজ হৃদয়ের 
মধ্যে ডুব দিয়ে ঠিক রত্বটিকে আহরণ করে আনেন । তাই বৈজ্ঞানিক 
বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের জন্য যে পৃথক পুথক বোধের সীম নির্দেশ করেছেন, 
কবিরা সে সীম! মেনে চলতে সর্বদা বাধা নন | তাঁদের হৃদয়ের অন্তুঃ- 
পুরে গিয়ে পথক, এমন কি পরস্পরবিরোধী ইন্দ্রিয়জ বোধ একটি 
সমগ্র রসমূতি লাভ করে। এমন কি একটি ইন্দ্রির হয়তো অপর 
ইন্দ্রিয়ের কাজ করে। এই তন্বটি রবীন্জনাথ স্পষ্টভাবে বাাখ্যার 
চেষ্টা করেছেন £ 


“ক ।পন্ন। হানিতেন, হদখেল মধ্যে এমন একটা জায়গ। আছে যেখানে 
*ন্' স্পর্শ সাণ সমস্ত 'ণকাকার ভইয়া যায় । হাভারা “তক্ষণ বাহিরে 
থাকে ততক্ষণ স্বতন্থ। তাহার| নানা দিক হইচ৩, শান। ডব্য 
ঘতদ্বলাবে উপ।জন করির! আনে, কিগ্ক আয়ের অস্ুঃপুরের মধো 
সমন্তই একছে ভন] করিয়া রাখে, এবং এমনি গলাগলি করিয়। থাকে 
যে কোন্টি যে-কে চেন| যাঁয় না। সেখানে গন্ধকে স্পুশ্ত বালিতে 
অ।াি নই) দ্পকে শান বলিতে বাধে ন। |” ( ববীন্্-রচননলী, 


ম. স'. ২য়, পঃ ১৪) 


বোধের এীকাসাধন কবিতায় মধিকতর পূর্ণ অধিকতর সার্থক হয়। 
কারণ দর্শন-বিজ্ঞানের একাসাধন আংশিক, কবিতার এক্যসাধন সমগ্র 
চেতনাকে অধিকার করে থাকে । ভাবের দিক থেকে যারা মুড তারা 
কবিতার এই ভাবগত সমগ্র এ নর স্বরূপ বুনতে পারে না, শুধ বিজ্ঞ।ন 
ও দর্শনের এক্য সম্বন্ধে উচ্চ কলরব করে । রবীন্দ্রনাথ সবশেষে এই 
সিদ্ধান্তে এসেছেন, “কবিভা, বিজ্ঞান ও দর্শন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া 
চলিতেছে, কিন্তু একই জায়গায় আসির। মিলিবে, আর কখনও বিচ্ছেদ 
হইবে না।” সে এক্যের অর্থ, মশুষের ভাবের একা ; বস্্বতঃ বিজ্ঞান, 
দর্শন, সাহিতা-_এসব কিসের জন্য ? মান্ৃষেব মনে বিচ্ছিন্ন, বিবিক্ত 
ও বিরোধী প্রবুত্তিগুলিকে একটি স্থুসমঞ্জস পরিণতির দিকে নিয়ে 
যাওয়াই দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যের উদ্দেশ্ট ৷ সে উদ্দেশ্ট দর্শন-বিজ্ঞানের 
দ্বারা সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তা অধিকতর 


১৮২ সাহিতাজিজ্ঞাসায় রধীন্দ্রনাথ 


পূর্ণতা লাভ করে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নান? প্রসঙ্গে এ কথাটা 
ব্যাখ্য। বিশ্লেষণ করেছেন |% 

এরপর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্কবিচার প্রসঙ্গে 
প্রথমে সৌন্দধের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। এ আলোচনায় কিছু কিছু 
বিদেশী সৌন্দর্ধতত্বের প্রভাব আছে, তা অস্বীকার কর! যায় না। 
সৌন্দর্য বলতে তিনি একপ্রকার সামপ্রীব্যাবে ধকে নির্দেশ করেছেন, যে- 
সামপ্রস্তবোধ প্রেম থেকে আসে । উ।ব উক্তি স্মরণীয় ঃ “যথার্থ ষে 
স্বন্র সে প্রেমের আদর্শ । সে প্রেমের প্রভাবেই সুন্দৰ হইয়াছে ২ 
তাহার 'আগ্যন্তমধ্য প্রেমের স্থত্রে গাথা £ তাহ।ব কো নিখানে শিঝোপুবিদ্দেষ 
নাই” (পুঃ ১৭)। জগতের যা কিছু অনুকুল, প্রেম গ্লাছিনন, বুসমপ্স 
--কর্ি তাকেই স্রণ্দর বলতে চান। ইন্দ্রিয়জ গীতিল্স পাশ্চাত্য 
সৌন্দযতান্তিক যাকে সৌন্দর্যের পবিণ।ম বলবেন, রনীগ্ঘনাথ তার 
সঙ্গে প্রেম ও বোধেব অন্্কল ভাকে জুড়ে দিয়েছেন | জে দিয়েছেন 
বলা ভুল । প্রেম, গীতি ও সামঞ্জস্তাকেই সৌন্দষের প্রধান লক্ষণ বলে 
ধরেছেন । 

“সৌন্দয ও প্রেম" প্রবন্ধে ববীন্দ্রনাথ যর্দিও সৌন্দর্যকে একটি 
ভাবস্বভাব চেতনা বলে ধরেছেন, এব* তার সঙ্গে প্রেম বা আবেগকে 
সম্পর্কাধিত করেছেন, কিন্তু আসলে এট সাহিভাতব্বেব দৃষ্টি থেকেই 
বিগ্লেষিত হয়েছে । এই প্রবন্ধে তিনি এই কটি উপচ্জেদে সৌন্্যের 
বিশ্লেষণ করেছেন £ 

(১) মসৌন্দসের কারণ) (২) সৌনর্ঘ, (৩) বিশ্বপ্রেমী, (৪) মনের 
দিল, (৫) উপযোগিতা, ৬ আমর শ্ন্দর, €৭) ভ্রদুর এক্য, 
(৮) শ্রন্দর কনর করে, (৯। “াপ্তি, (১০) উদ্ধার, (১১) কবির 
কাজ, (১২) কবিত। ও তত, (১৩) তত্বের বাধকা, (১৭) সৌন্দর্যের 
কাজ, (১৫) স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক, (১০) পুরাতন কথ।ঃ (১৭) 
জ্ঞান ও প্রেম, (১৮) নগদ কড়ি, (১৯) আংশিক ও সম্পূর্ণ অধিকার, 
(২০) লক্ষমী। 


* এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে 


রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যতত্ব : ভারতী পর্ব ১৮৩ 


এই উপচ্ছেদগুলিতে সৌন্দর্যের তত্বগত সাধারণ পরিচয় দিয়েছেন-_ 
যেটা মূলতঃ কবির আত্মগত রসভেোগ ছাড় আর কিছু নয়। এর 
কয়েকটি উপচ্জেদ বিশেবভাবে সাহ্িত্যবিচারের পটভূমিকা। থেকেই 
লেখা । তার মধ্যে এই উপচ্ছেদগুলি_-“কবির কাজ" “কবিতা ও 
তত্ব “তত্বের বার্ধক্য” ন্বাধীনতাব পথপ্রদর্শক" “পুরাতন কথা? প্রস্তুতি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । 
এই উপচ্ছেদগুলির মধ্য দিয়ে কবির কোন ধরাবীধা দার্শনিক তত্ব, 

নন্দনতত্ত বা কোন বিশেষ দর্শনচিহিতিত তন্বাদ ফুটে ওঠেনি । বস্ততঃ 
সৌন্দম সম্দ্ধে আলোচন। করতে গিয়ে তিনি ত বৃ-দর্শন-বিজ্ঞানকে 
আদৌ ভিডি কবেন নি। বরং একটি উপচ্জেদে ( “হত্বের বার্ধক্য” ) 
নিরেট তন্বকথা ও নিছক নৈচ্ছানিকতাকে সৌন্দযতোগের অস্তরায় 
বলেই ধবেছেন । অর্থাৎ সৌন্দর্যকে তত্ব বু জ্ঞানের দিক থেকে না 
দেখে (“তন অর্থাৎ জ্ঞান পুরাতন হইয়। যায়, মৃত হইয়। যায়, দিথ্যা 
হইয়া বায়”, পুঃ ৩১) সম্টোগের দিক থেকে তিনি বিচার কৰেছেন। 
অবশ্য সে সৌন্দ্যসন্তোগ হেডোনিস্টদের মতো। ইন্দ্িযপারবশ্ঠু- 
জনিত স্খবোধ নয়। যথার্থ সৌন্দর্য ও প্রকৃত প্রেমে যে তফাত 
নেই, সমস্ত জগৎ-প্রতীতির মূলকথা বস্তজ্ঞান নয়__সৌন্দর্যবোধজনিত 
প্রেম, এ কখাটাই “তিনি এই দীর্ঘ প্রবন্ধের নানা উপচ্ছেদে বলেছেন। 
জগৎ ও সৌন্দর্যের মধ্যে সংযোগ কোথায় ? 

'“্যখ।র্থ যে সন্দর সে. এমের আদশ,”__এই জন্যই সৌন্দ্ধ মনের 

মধ্যে প্রেম জন্মাইয়! দের, সে আপনার প্রেমে অন্যকে প্রেমিক করিয়। 

তুলে, সে আপনি স্থন্দর হইয়! অন্যকে সুন্দর করে” ( পৃঃ ৭৭ )। 
তার এই সমস্ত উক্তি থেকে মনে হচ্ছে তিনি সৌন্দর্যকে বিশুদ্ধ 
জ্ঞানম্মক বুত্তি বলে গ্রহ" *? করে তাঁকে ইন্ড্রিয়ময় বোধসত্তাৰ মধ্য 
দিয়ে আবেগধর্মী প্রেমে উদ্বক্তিত করেছেন। তার এই সৌন্দধতত্ত 
কখনই একটা নিবিশেষে নিবিকল্প তত্বমাত্র নয়; তার সঙ্গে জগত, 
জীবন ও মনের সুগভীর আকর্ষণের যোগ রয়েছে । তারপর তিনি 
দেখিয়েছেন, এই সৌন্দূর্য শুধু খণ্ড ব্যক্তিত্বের ভালোলাগা-মন্দলাগার 
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সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে রুদ্ধ নয় । এরই মারফতে আমরা সমস্ত বিশ্বকেই 
শিজের করে পাই। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে স্ন্দরের দেবতা 
ময়েছেন প্রচ্ছন-অস্তিত্বে। সেই জন্য যা কিছু সুন্দর, তাঁকেই আমরা 
আপনার বলে এক লহমায় চিনতে পারি । 
“সৌন্দর্যকে দেখিলে তাহাকে আমাদের “মনের মত” বলিয়া মনে 
হয় কেন? সে-উ আমাদের মনের সঙ্গে ঠিক মেলে, কদর্ধতার সঙ্গে 
আমাদের মনের মিল হয় না।” 
এই মন্তব্যের পর রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের উপযোগিতা বিচার করেছেন । 
এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য কৌতুকপুর্ণ হলেও সিদ্ধান্তটি পরিহাসের মধ্য 
দিয়েই স্পষ্ট হয়েছে ঃ 
“যাহ! আমাদের উপকারী ৬ উপযোগী, তাভাই কালন্মে অভ্যাস- 
বশতঃ আমাদের ৯ক্ষে সুন্দর বলিয় প্রতীন হয় ও বংখপবম্পবায় সেই 
প্রতীত্তি প্রবাহিত ও পরিস্ফুট হইতে থাকে, এনপ বথ। কেহ কেহ 
বলিয়া খাকেন । তি যদি সত্য হইত তাহা হঈলে লোকে অবসর 
পাইলে ফুলের বাগানে বেডাইছে ন। গিয়। ময়রার দোকানে বেডাইতে 
যাইত, ঘবের দেয়ালে লুচি টীাউয়। রাখিত ও ফুলদ্বানীর পরিবর্তে 
সন্দেশের ষাঁডি টেবিলের উপর বিবাজ করিত 1” (র-র, অচলিত্- 
স”্গ্রহ, ২য়, পৃঃ ২৮) 


সৌন্দর্যকে উপযোগ বা ব্যবহারিকতার দিক থেকে দেখা হাস্তকর। 
বিশুদ্ধ সৌন্দর্য আমাদের জৈবসন্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়, 
এ কথাটি এখানে ঈষৎ পরিহাসের ম্ুরে বলেছেন । বস্তঃ এ মন্তব্য 
তাঁর মনের একটা সাময়িক বাপার নয়, পরবর্তীকালে সমগ্র জীবন ও 
সাধনার স্তরে স্তরে তিনি উপলব্ধি করেছেন, সৌন্দর্যের সঙ্গে 
আমাদের প্রয়োজনের জগতের কোন সম্পর্ক নেই। “অকাঁজের কাজ 
যত আলস্তের সহস্র সঞ্চয়”__এটাই হল শিল্প-সাহিত্য-সৌন্দর্যের শেষ 
কথা । 

আমার ঘরে হয়নি প্রদীপ জ্বালা, 
দেউটি তোমার হেথায় রাখোবালা । 
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এই বলে কবি যে দীপধারিণীকে তার ঘরের অন্ধকার দূর করবার 
জন্য অন্থরোধ করেছিলেন, সে নারী কোন ঘরের কাজে প্রদীপটিকে 
বাঝহার করে নি, শুধু অকারণে সেটিকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল-_ 
চেশ্নে দেখি দাড়িয়ে কাশের বনে, 
প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে । 

এ কথাটাই তিনি উন্তরকালে প্রতীকের সাহায্যে বলেছেন । কিন্ত 
তার সুচনা হয়েছে প্রথমযৌবনে-লেখ। এই “আলোচন।য়, 'ভারতী' 
পবের প্রবন্ধে । কতকটা এইভাবেই ক্রোচে বলেছেন, “4৮ 25 
117001011061)6 006] 0£ 5010170০ 20৭ 0: 010 95০001] ৪120 
(0০ 100121.” জ্তানেব কথা € নীতির কথা - এব কোনটাই শিল্প- 
সাহিত্যের মূল লক্ষ্য নয়, “সাধনা” পর্ন থেকে সেইচাবে রবীন্দ্রনাথ 
শিল্ুতব্ব বিচার করেছেন। তাই তিনি “ভার** পবের প্রবন্ধে 
দেখিয়েছেন যে, প্রকুতির মধো যে স্কুল রঢ শাসন রয়েছে বলে আমরা 
মনে করি, তা আসলে অপ্রযোজনেব সৌদ্দঘন্য্টিব আনন্দ । তার 
বক্তবাটি যুক্তির নিরিখে যাই মনে হোক না কেন, বিশিষ্ট আদর্শের 
দিক থেকে অতান্থ স্পষ্ট ঃ 

“শাসনের রাজ্দণ্ড কাডিয়। লইরা সৌন্দ্যের মাথায় বাঁজছত্র ধরাই 

গ্ররকুতির চরম উত-শ্া। প্রকৃতি যদি নিষ্ঠুর শাসনপ্রিয় হইত, ভাহ। 

হইল সৌন্দর্যের আবগ্যকই থাকিত না। তাহা হইলে প্রভাত মধুর 

হইত না, ফুল মধুব হইত না, ননুষ্তের মখ মধুর হইত ন।1” 

সৌন্দর্যতত্ব সন্বন্ধে এই ইঙ্গিত দিয়ে তারপর তিনি কবি, কবিতা ও 

সৌন্দর্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচিনা করেছেন । বস্ততঃ “আলোচনা? 
গ্রান্থেই সাহিতা ও সৌন্দর্যের উৎস ও উদেন্ম সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথ অতাস্ত 
স্পষ্টভাবে নিজন্ব মতামত প্রকাশ করেছেন । পরের যুগে, বিশেষ 
করে "সাধনা, পৰ থেকে সাহিত্য ও সৌন্দধবিষয়ক আলো চন। এই 
রেখা ধরেই অগ্রসর হয়েছে | 71090]% 00০০0-র একটা বড় 
'আলোচা বিষয় হল চ'0170610 0৫ 0০৫0৮ | রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের 
নানা পরিচ্ছেদে তাকেই বলেছেন “কবির কাঁজ' । তার স্থির সিদ্ধান্ত, 
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সৌন্দর্যস্ষ্টি কবিতার একমাত্র কাজ, কবির একমাত্র সাধনা । এ 


বিষয়ে তার প্রথম যৌবনের সুচিস্তিত অভিমত এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে £ 


“কবিদের কি কাজ এইবার দেখ। যাইতেছে । সে আর কিছু নয়, 
আমাদের মনে সৌন্দর্য উদ্রেক করিয়! দেওয়া । উপদেশ দিয়া তত্ব- 
নির্ণয় করিয়া প্ররূতিকে মৃতদেহের মত কাঁটাকুটি করিয়। এ উদ্দেশ্ঠ 
সাধন কর! যায় ন1।..*বৈষয়িকের। যাহাই বলুন না কেন, আর কোন 
উদ্দেশ্যের আবশ্ঠক করে না, যনে মৌন্দর্য উদ্রেক করাই যথেষ্ট মত । 
কবিতার ইহ! অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আর থাকিতে পারে ন!। 
সৌনর্য উদ্রেক করার অর্থ আর কিছু নয়_ হৃদয়ের অসাড়তা 
অচেতনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, জদয়ের স্বাধানতা-ক্ষেত্র প্রসারিত 
করিয়। দেওয়া ।-.-মতএব কবিদিগকে আর কিছুই করিতে হইবে না, 
তীভার। কেবল সৌন্দর্ঁ ফুটাইতে থাকুন,_জগতের সবত্র যে সৌন্দর্য 
আছে, তাহা উাভাদের জ?.য়র আলোকে পরিম্ষট ও উজ্জ্বল হউয়। 
আমাদের চোখে পড়িতে থাকুক, ভবেউ আঁঘাদ্র প্রেম জাগিয়া 
উঠিবে, প্রেম বিশ্বন্যাপী হয়া! পতিবে 1৮ রেবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত- 
সংগ্রহ ১ম, প$ ১০-৩১ ) 
এখানে ছু'একটা! উক্জিত লক্ষ্য করার মতো । বিদেশী সৌন্দমতত্বের সঙ্গে 
যুবক বয়সেই যে রবীন্দ্রনাথের পুরোপুরি মানসিক মিল হয় নি এবং 
এই সময় থেকেই তার মনে সৌন্দর্য সম্বন্ধে নতুন চিন্তু। গড়ে উঠেছে 
তা উক্ত মন্তবা থেকেই প্রমাণিত হবে। বিশুদ্ধ সৌন্দর্সের একমাত্র 
কাজ রূপনিমিতি, যার সম্পর্কে ক্রোচে বলেছেন, [06 2901661০ 
1706) 01760001015 0105 2170 10001011715 006 1000 (0০10০6- 
561,520, 7. 16), এবং সে-রূপনিমিতির মূল কথা হল আমাদের 
অস্তরশায়ী সৌন্দর্যবৌধের আত্মপ্রকাশ । যার প্রকাশ নেই, তার 
সৌন্দর্য নেই । কুৎসিতের প্রধান ক্রটি-_তার প্রকাশ কুষ্ঠিত।১১ 


১১, 41322106523 52000255121 2227555101১ 01180121525 820976- 
55607 210 006171105 10001:6১ 10608096 ,230016555102 101) 16 15 190 
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আকাশে-মৃত্তিকাঁয়, প্রকৃতির স্থল-স্বক্ম অযু বণিক।ভঙ্গে যে সৌন্দর্য 
মানুষের হৃদয়ের কাছে, অনুভূতির দ্বারে প্রকাশিত হচ্ছে, আসলে 
তাই-ঈ হুল মনোসমুদ্রসম্ভব আদিম সৌন্দর্যের শ্বেতপদ্ম । অন্তরে 
সেই রত্বপ্রদীপটি অনুক্ষণ জ্বলছে বলেই আমবা তার আলোকে 
পৃথিবীতে স্বগের ভাঁষা দেখি, পরিচিত প্রিয়জনের মাখর গপর অমেয় 
সৌন্দর্মেব অপরিচিত রহস্য উপলব্ধি করি। পাশ্চাত্য সৌন্দর্ম- 
দার্শনিক এ কথাটাই একটু দার্শনিকন্ুলভ চিদ্ব-ত্তির ওপর ক্কোর দিয়ে 
বলেছেন, 1100 00800 0£ 09001510171055 150100 21016- 
[5100 05151110017) [100 ১০০1, €0০ ৪016 ৪011100 017260191 
10০৪069 (00৩০৯), প্লটিনাস মৌন্দধকে ন্মনিবচনীয়নের বঞ্চনালোকে 
স্তপন কবেছিলেন। তাব বক্তবোব সঙ্গে রবীন্দন।থেব প্রথম 
যৌবনেব সৌন্দযচিগ্কাৰ বিশেষ সাদৃশ্য আছে |” প্লটিনাস বলেছেন, 
[10102901010] 21711 717 212100৬7 10900 91119 17001620. 
1100 2. 075501091 0955101), 2100 010৮০010101 00 5131110- 
রবীন্দ্রনাথেব মতে সৌন্দর্ধেব সঙ্গে তত্ব ৪ নীতি-উপদেশের কোন 
সম্পর্ক নেই | লেসি”-ও বলেছেন, “০ 9100 06 81615 09115]চ6ত, 
দেখা যাচ্চে, রবীন্দ্রনাথ শিল্প ও সৌন্দযের বিচাঁববিশ্লেষণে নীতিতহ্ে 
বিশ্বাসী হলেও মৌন! ধব শেষ ন্দান আনন্দ _স্পন্ত কবে সৌন্দর্যের 
উদ্দেস্থ্য সম্বন্ধে এমন কোন অভিমত এখনও প্রককাশ কবেন নি। কবির! 
শেষ পর্ষন্থ সৌন্দধন্গ্রিকেই এনমাত্র কঙলশ বলে জানেন, সৌন্দ্ধন্ষ্টিব 
বাইবে তাদেব আব কোন স্থ্টিকর্ম নেই। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছেন, 
“ত্ভতান কবিতার বিষয় নহে" (র-র, অ. সং. ২য়, পূঃ ৩২), সৌন্ন্ধই 
কবিতার বিষয়। “কবিরা সেই সৌহ্র্ষের কনি,-তী'হ।র। উপদেশ 
দিতে আসেন নাই। সজীবতা ও সৌন্র্যলাভ কবিবার জন্য কখন 
510005910] 1৭ 100 2্0)0০59102,. 00755061015, 000 0£1% 15 2- 


91700057601 ০স্ণ:251010.৮ (9. ০:০০০--475676000510106 ০02৫থ5 
01655, [৩ ০1] 0১. 79 ) 


* ক্রোচের উক্ত গ্রন্থ থেকেন্উদ্ধত। পৃঃ ১৬৬ 
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কখন তত্ব তাহাদের দ্বারে আসিয়। উপস্থিত হয়, তাহারা তত্বের কাছে 
কখন উমেদারী করিতে যান না। কবিরা অমর, কেন-না তাহাদের 
বিষয় অমর, অমরভাকে আশ্রয় করিয়াই তাহারা গান গাহিয়াছেন” 
(এ, পুঃ ৩৩)। সৌন্দর্যস্থষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ অমর বলে ধরেছেন, এবং 
কবির সেই 'মমরতা স্থগিতে আত্মনিয়োগ করেন বলে তারাও অমর । 
সৌন্দর্যের অর্থ কি? চক্ষুকর্ণের 'গ্রীতিজনক, ইন্দ্রিয়ের আহলাদজনক 
টিকর্মকে কি যথার্থ সৌন্দর্য বলতে হবে? তার মতে, সৌন্দমধের 
অর্থ “হদযের অসাড়তা অচেতনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, হৃদয়ের 
সাধীনতাক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেওয়।” (এ, পুঃ ৩১)। দেখ 
যাচ্ছে, ভার শৌন্দর্যবোধ এবং নন্দনন্রাত্বিকের সৌন্দর্ববেধ এক 
বাঁপার নয়। চিত্তকে প্রসারিত করা, বৃহতের অভিমুখা করা, মনের 
অসাড়ত। « এচেনত।র বিরুদ্ধে সমগ্র সত্তাকে জাগিয়ে তোল! এল 
হৃদয়কে উদ্দদ্দ ৪ উজ্জীবিত করা রবীন্দ্রনাথের মতে এই হল 
মৌন্দর্ষের প্রধান কাজ । অর্থাৎ তার মতে সৌন্দধবোপ শুপু উন্দিয়জ 
প্রীতির ব্যাপার নয়, এ তাবও চেয়ে বড । একে বরং 5301100৩ বল। 
যেতে পারে । লংগিনাস (১১৩-৭৩ গ্রাঃ আঃ) বহু শতাব্দী পূবে একেই 
11505 বলেছিলেন, যার অর্থ হল উধ্বতর সত্তায় উদ্র্তন | 

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এই পরে সৌন্দর্য ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা 
কবতে গিয়ে মৌন্দযকে প্রেমে পরিণত করতে চেয়েছেন । তার ধারণা, 
কবির। বিশ্ব-সৌন্দমষের সাহায্যে আমাদের হৃদয়ে প্রেম জাগিয়ে 
তোলেন । ক্রমে এই ব্যক্তিগত ক্ষুত্ত্র প্রেম বিশ্বব্যাপী হয়ে পড়ে ।১২ 
তা হলে দেখ! যাচ্ছে, কবিরা যে সৌন্দর্য স্থষ্টি করেন, তার একমাত্র 
ফলশ্রুত্তি প্রেম । এখনও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে আনন্দতত্বের কথা 
বলেন নি, কিন্তু তার ইঙ্গিত দিয়েছেন | 

'বঞ্চব কবির গান" শীর্ষক প্রবন্ধের কয়েকটি উপচ্ছেদে তিনি 
সৌন্দর্যের স্বরূপ সম্বন্ধে আরও একটু স্পষ্ট কথা বলেছেন। তাব 
'ধারণা, “সৌন্দর্য যেন স্বর্গের জিনিস পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়ছে ।-.. 


১২, রবীন্দ্-রচনাবলী, অচলিত-সংগ্রহ, ২ঘ, পৃঃ ৩৪ 
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সৌন্দর্য মাঝে না থাকিলে যেন ন্বর্গেমর্ত্যে চিরবিচ্জোদ হইত।...পুথিবীর 
সৌন্দধের মর্মস্থলে তেমনি ত্বর্গের গান বাজিতে থাকে” (এ, পুঃ ৪৭)। 
সৌন্দর্য যে 0151155 ও 9101)০7০, সে ধবনের নানা কথা পাশ্চাত্য 
নন্দনতাৰ্িকেরা নাঁনাভাঁবে বলে গেছেন। ববীম্দনাথ প্রথম যৌবনে 
কতকটা সেই আদর্শ অন্ুসবণ করেছিলেন । সৌন্দখ স্বর্গের, হা 
প্রতিদিনের মলিন মত্য থেকে আমাদেখ অনান্থব দিকে নিয়ে যায় 
“সৌন্দধাচ্ছবিতে তাই আমাদের মনে এক অসাম আকাক্ষা উদ্বেক 
কবিয়া দেয়” ( হী, পুত ৪৮)। এই যেবাব বাপ তিনি স্বর্গে কথা 
বলছেন, এট আসলে অনন্তেব জগং, এব মনেব জগং--য।কে বলে 
;7021269) ৷ বস্তশত সৌন্দধেব মণ্য দিম মনোজগর্ন অসীম- 
বাঙ্সনা “না! পে বসে বিকীরণ ভচ্ঞে। তিনি খন বলেছেন, “সুন্দর 
কখিতায় কবিতাপ্র অতাঁত আবেকটি শৌন্য-নই।দেশেব তীপ ভুমি 
চোখে শক্মথে রেখাব মত পড়েও 7 খন মনে হয়। তান মনে সঙবতঃ 
ভারতায় আ'লঙ্গারিকদের বন্ত-আলে'চত বাঞ্নাঙন্েব কিছু ভায়া 
পড়েছে । জ্ঞানদাসেব বংশীশিক্ষান একটি প”১৩ বাথ্যা কবতে গিয়ে 
রবান্রনাখ মঙ্োর সঙ্গে স্বর্গের, বগ্ধব জুন মনেব, 101৮-র 
সঙ্গে 10691105-ব, সীমার সঙ্তে অপ।মেব শিলনবপেব মুল স্্রট 
সৌন্দ্তন্বের মধ্যেই ল।৬ করেছেন এব, জ্ঞানদাসেব পদ বিশ্লেষণ করে 
রাধাকুঞ্খেব রূপকের মধ্য দিসে পীম[-অপীমের সেই ন্লিন তিনি 
প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বুঝেছেন “ভগচু*র সৌন্দয অসীম- 
সৌন্দর্যকে ডাকিতেছে, তিনি পাশে আসিয়া! আবষিত হইয়াছেন । 
জগতের সৌন্দর্যে তিনি যেন জগতের প্রেমে সুপ্ধ হইয়। বাঁধা 
পড়িয়াছেন ।--.অসীম ও সসাম এই সোন্দদের মাপা লইয়। মালা 
বদল করিয়াছে! তিন তাহার নিজের পৌন্দমধ ইহার গলায় 

১৩. জ্ঞানদাসের “মুরলী করাও উপদেশ” পদটি কবি উল্লেখ কক্যে বলেছেন, 
“সৌন্দর্য পথিবাতে স্বর বার্তা আনিতেছে। মে বধির, এমশ তাহার 
বধিরত। ঢূর হইতেছে । বৈষ্ণব জ্ঞানদাসের একটি গান পাইয়াছি, তাহাই ভাল 
কবিয়া খুঝিতে গিয়া আমার এত *কথা। মনে পড়িল ।” (এ, পৃ. ৪৯) 


১৯০ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


পরাইয়াছেন, এ আবার সেই সৌন্দর্য লইয়া তাহার গলায় তুলিয়। 
দিতেছে । সৌন্দর্য ব্বর্গমত্যের বিবাহবন্ধন |” (পৃঃ ৫১) 
রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে, যখন তার চিত্তে ওপনিষদিক 
ভাবরস এবং মহাজনদের গীতিরস একস্ুরে বেজে উঠেছিল, 
তখন তিনি সীমা-অসীমের নিছন্দ এক্যের মধ্যেই সৌন্দধের পূর্ণ 
পরিণতি লক্ষ্য করেছেন এবং এ-ও লক্ষ্য করেছেন যে, সাহিত্য ও 
কবিতা সেই সোন্দধকেই নানা রূপে-রসে পুর্ণ করে তুলছে। 
উপনিষদের এই প্রভাব ভার সাহিত্যচিন্তা, সৌন্দমধতন্ব এবং 
আনন্দবোধকে কীভাবে লালিত করেছে সেকথা আমর! এই গ্রন্থের 
পরব হী খণ্ডে আলোচনা করব । তবে এখন এইমাত্র বলা যায় যে, 
তার কুদি-একুশ বছবের রচনাসংগ্রহের (সমালোচনা? ) কয়েকটি 
প্রব্ধ থেকে সৌন্দধতন্বসম্পরকে তার ধারণা, সৌন্দযের সঙ্গে সীমা” 
অসীমেব সম্পর্ক, সৌন্দখ ও প্রেমের সংযোগ - এটুকু বেশস্পষ্ট হয়েছে । 
পরবতীধুগের সাহিতা-আলোস্নায় এই প্রেমই ছু'ভাগে বিভক্ত হয়ে 
“অনন্ত ও “আনন্দ নামে আধ্যাত হয়েছে । সে যাই হোক, এই 
পুম্তিকা থেকে দেখা গেল, কাব্যসাহিত্যের মূল উদ্দেখ কীভাবে 
সৌন্দধকে কেন্র কবে গডে ওঠে এবং সে সৌন্দধেব পরিণাম হচ্ছে 
প্রেম, এ কথাটাই তিনি ছে।ট ছেট নিবন্ধের দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন । 
অবশ্ঠ এ আলোচন! কোন কোন স্থলে অস্পষ্ট, কোথাও কোথাও 
যুক্তিণাস্্ব ও দর্শনচিন্তাব সমর্থন নে, কোথাও কবি বাক্তিগত 
আবেগ ও অনুভূতির রসে মনোগ্রাহা তত্বকে ভাবাবেগে আর্থ করে 
তুলেছেন। স্মতরাং তার এ নিবন্ধগুলি থেকে সাহিত্য ও সৌন্দধ 
সম্বন্ধে কোন ধার।বাহিক প্রথাগত বাঁধা মতামতের সাক্ষাৎ ততটা পাওয়া 
যাবে না। কবির কোন প্রথামাফিক নিরেট দর্শনতত্ব থাকে ন]। 
তব্বকে, দর্রনকে অনুভূতির রডে রাডিয়ে তাকে রসমূতি দেওয়াই কবির 
কাজ। কবির কাজ বৈচিত্র্য স্থষ্টি, দার্শনিকের কাজ এক্যের আবিষ্কার 
ও প্রতিষ্ঠা! একজন ণডিস্কর্ড-এর মধ্য দিয়ে, আর একজন হার্মনি'র 
মধ্য দিয়ে মেলক সুর স্থ্ি করতে চানশ ছু'জনের পথ ভিন্ন হলেও 
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পথের প্রাস্তুটি এক জায়গায় মিলিত হয়েছে । এখানে বিশুদ্ধ দর্শনচিন্তা 
ও তথ্যবিশ্লেষণের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সৌন্দর্য-সংক্রান্ত 
মনোভাবে ঠিক ধরা যাবে না। এক-এক মুহুর্তে তার মনে যে-ভাবে 
ভাবগুলি পাখা মেলে এসেছে, তিনি সে-ভাবেই তাদের ধরেছেন__ 
স্বতরাং এ রচনার মধো পরম্পর-যৌক্তিকতার কিছু অভাব অ-হ 
বলে তাত্বিক ঈষৎ বিরস হতে পারেন । কিন্তু এযুগে মননের মনস্থিতাঁর 
চেয়ে হদয়েব আবেগধর্মের দ্বারা কনি বেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন । 
তার সঙ্গে মিশেছিল উপনিষদের সীমা-অনীম তত্ব এবং বৈষ্ণব 
সাহিত্যের লালারস- বিশেষ করে গুপনিষপিক তন্ব। প্প্রভ।ভ- 
সঙ্গীত” প্রকৃতির প্রতিশোধ এবং আলোচন। গ্রন্থেব িম" ও 
“আত্মা” শীষক দীর্ঘ প্রবন্ধ ছুটিতে উপনিষদেগ তক₹কথাই রলরূপ ধারণ 
কবেছে। “আলোচনা সংকলন থেকেই ঠার "মনে সাহিতা ও 
সৌন্দযবিষয়ক কয়েকটি মৌলিক তন্থের ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে এবং 
যা ছিল ইঙ্গিত, “সাঁধনা" ও পরবণাঁ পবে, তাই হয়েছে সুদৃঢ প্রভায়। 
সেকথ যথাস্থানে আলো০ন। কর। যাবে । 


রবীক্রনাথের “ভাবতী' পণ্রে শেষ সমালে চন।গ্রন্থ “সমালোচনা 
১৮৮৮ সালে প্রকাশত হলেও এর অধিকাএ প্রবন্ধই ১২৮৭ বঙ্গাব্দের 
ভাদ্রমাস থেকে ১২৯১ সনের ফান্ন মাসেব মধ রচিত ও "জারত।'তে 
মুদ্রিত হয়েছিল । মোট ষোলটি প্রবঞ্ধের মধ্যে নয়টি গরবধ। বিশেষ- 
ভাবে সাহিত্যবিষয়ঘটিত, আর বখাট প্রবন্ধে সাহিত। প্রসঙ্গ থাকলেও 
সেগুলিতে তত্ব, দর্শন, সমাজ প্রভৃতি নান! বিষয়ে গুরুতর কথা 
আলোচনা করা হয়েছে । প্রবন্ধ গুলির রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স 
উনিশ থেকে চব্বিশের মধ্যে । গ্রস্থাকারে প্রকাশের সময় তিনি সাতাশ 
বৎসরের পরিণত যুবক, এবং সেই পরিণত মনের ছাপ পড়েছে 


১৯২ সাহিত্যজিজ্ঞাসাক্ রবীন্দ্রনাথ 


অনেকগুলি প্রবন্ধে। তার পনের থেকে সাতাশ বছর--মোট বারো 
বছরের মধ্যে সাহিত্যতত্ৃঘটিত চিন্তাধারা কীভাবে বিকাশ লাভ 
করেছে, তার চূড়ান্ত পরিচয় হল এই 'সমালোচন।' ৷ এই প্রবন্ধ- 
গুলিতে তিনি প্রথমে সাহিত্যবিষয়ে কয়েকটি মৌলিক তত্ব 
অবতারণা করেছেন । সাহিত্যের স্বরূপ, তত্ব, উদ্দেশ্ঠ, সৌন্দর্যবোধ 
ইত্যাদি সম্পর্কে তার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহ এই কয়টি প্রবন্ধে 
নানা দিক থেকে উখাপিত হয়েছে ঃ (১) অনাবশ্যাক, (১) তাকিক, 
(৩) নীবব কবি ও অশিক্ষিত কবি, (8) সঙ্গীত ও কবিতা, (৫) বস্ত- 
গত ও ভাবগত্ত কবিতা, (৬) কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন । এই ছ'ট 
প্রবন্ধে সাহিত্যতন্ব বিষয়ে তিনি যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তারই 
ছারা “মেঘনাদবধ কাবা” “ডি-প্রোফাণ্ডিগ, চণ্তীদাস ও বিষ্ভাপাতিব 
পদ।বলীর তুলনামূলক আলোচনা, খসন্তরায় ও বিদ্যাপতিব সাদৃশ্য 
বৈসাপৃশ্ত বিচাব, এবং বাউল গানের রসবিচার ও সমালোচন! 
করেন। “ভারতী গঞ্জে সমালোচকের পদে আসীন হয়ে তাকে প্রচুর 
গ্রন্থ বিচ।র-বিগ্রেষণ করতে হত । কোন মাপকাঠির সাচাযো গ্রন্থ 
বিচার করতে হবে, নিন্দা-প্রশংসাকে কীভাবে ভাগাশ।গি কবে হবে, 
সে বিষয়ে তিশি গঞউারভাবে চিপ করছিলেন । অবশ্য হার কিছু 
পুবে বন্কিমচন্দ্রও “খঙ্গণর্শন পত্রিকায় গ্রন্থসমালোচন। কণতে গিয়ে 
অন্তরূপভাবে সাহিত্য-ধিচারপদ্ধতি সম্পকে চিন্তা করেছিলেন । তার 
“বিবিধ প্রবন্ধের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আলণোচশাই প্রাণ্ড গ্রন্থের 
সমালেচনা-প্রসঙ্গে লেখা । সাহিত্যের কর্মযোগী বঙ্কিমচন্র শেষ- 
জীবনে এত গুরুতর চিন্তার কর্মে ব্যাপুত হয়েছিলেন যে, সম।লোচনার 
মোটামুটি পথরেখ! নির্দেশ করেই তিনি প্রসঙ্গান্তরে গিয়েছিলেন. 
সাহিত্য-সমালোচনার গোটা ব্বরূপটিকে পূর্ণবলয়িত করবার অবকাশ 
পান নি। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের পথ ধরেই যাত্রা শুরু করেছিলেন । 
অবশ্থ বহ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তার কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হয়েছিল । 
তার “ভারতী” পর্বের “সমালোচনা” গ্রন্থ এবং “সাধনা” পর্বের সাহিত্য- 
বিচার ও ব্াখ্যা সংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ে বস্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বিশেষ 
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মতপার্থকা দেখা দিয়েছিল । বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রবীন্দ্রনাথও বিশেষ- 
বিশেষ গ্রস্থবিচারের জন্ত সাহিত্যসমালোচনাবিষয়ক কিছু কিছু 
সাধারণ স্তর ও বিচারপ্রণালী উপস্থাপনার ০ করেছিলেন । তার 
পূর্বের আলোচনা” গ্রন্থেই তার সুচনা হয়েছিল, অবশ্য সে-সময়ে 
সিদ্ধান্তগুলি কিছু শিথিল ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল । কিন্তু 
'সমালোচন।' গ্রন্থে সাহিত্যবিচারপ্রণালী অধিকতর যুক্তিনিষ্ঠার খারা 
পরিচালিত হয়েছে । সাহিত্য সম্পর্কে তীর এযুগের মতামত ও সিদ্ধান্ত 
পরবর্তীকালেও পরিত্যক্ত হয় নি, শুধু অধিকতর পরিমার্জন লাশ 
করেছে । এতে তিনি যে রীতি-প্রণালী অনুসরণ কবেছেন, পরব্তণ 
যুগে তাতে দার্শনিকতা ও বৈচিত্র্য সংযুক্ত হলেও, তার মল কিন্ত এই 
“সম(লোচনা'র শহিত | প্রথমেই তার মনে হয়েছে, সাহঠিত্যপিচার ও 
দনালোচনার আদ কোন প্রয়োজন আছে কি না। তিনি 
বলছেন £ 
“তালে বইরেপ্র লালে। আলোচনা ভালো, কুরুচিবিনাশক হানিজ্গনক 
বইয়ের নিন্দ। *পাও পৌষের নহে, কিন্ত লেখকের ক্ষমতার অভাবে 
ব। বুঙ্দির দোষে অসম্পূর্ণ গ্রন্থ গুলিকে কঠোরঙাবে সমালোচন। করিলে 
তাহাতে কি ভালো হয় বুঝিতে পাবি না| (“ভাবি ক” ববীন্দ্র- 
রচনা বশী, মচলিত-স" গ্রহ, ২য় খণ্ড, পঃ ৬৮-৬৯ ) 
এখানে দেখা যাচ্ছে, গ্রন্থারস্তে তিনি বুঝেছেন, সাহিত)- 
সমালোচনার আবশ্কতা আছে ' গ্রন্থের গুণ দেখান ও ক্রটি নির্দেশ 
সাহিত্যের বিকাশের জন্তই গ্রয়োজন। কিন্ত যে-গ্রন্থ সাহিত্যের 
পর্যায়ে উন্নীতই হয় নি, যে-লেখকের লেখক-সত্তাই গঠিত হয়ে ওঠেনি, 
সেখানে অনাবশ্যক শিন্দাবিদ্রপের দ্বারা পঠক্‌, সমালোচক ও লেখক 
কারও উপকার হয় না।১৪ স্থৃতদ*” একথা অনুমান করতে বাধা নেই 
যে, ভারতী পর্বে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিশীল সাহিতোর যথার্থ বিকাশের জন্য 
সাহিত্য-সমালোচনাকে যথাযথ স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন । 
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এই গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ প্রথমযৌবনে:সা হিত্যতত্ব- 
বিষয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন তুলেছেন, সেগুলি শুধু তারই নয়-_সাহিত্যঅষ্টা, 
সাহিত্যভোক্তা, সাহিত্যসমালোচক--প্রত্যকেরই সমস্তা। এই 
প্রবন্ধ গুলিতে তিনি যে সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন, সেইগুলি তার 
পরবর্তী সাহিত্যতন্ত্‌ ঘটিত গ্রন্থে সাহিত্য” “প্রাচীন সাহিত্য", “আধুনিক 
সাহিত্য, "সাহিত্যের পথে? ) চিন্তার গঠন ও বিকাশের দিক থেকে 
মারও পুর্ণতা। পেয়েছে, তা আমর! দ্বিশ্ীয় খণ্ডে আলোচনা করব। 
'ভারতী' পর্বের সনালে(চণা-প্রবন্ধ গুলিতে রবীন্দ্রনাথ সতা ও তথ্য 
অর্থাৎ 106 ও ৮:0 সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন, এবং 
বিশুদ্ধ শিল্পসাহিতো সভা ও তথোর তুলামূল্য প্রয়োজনীয়তার 
বিষয়ে যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেছিলেন, তার পরিণত বয়সেও 
তিনি তাকেই নানাভাবে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন । “সমালোচনার 
গ্রথম প্রবন্ধে (“অনাবশ্ঠক” ) জ্ঞানে জানা ও ভাবে জানা _তিনি 
এই ছু'ভাবে জানার স্বরূপ সম্বন্ধে বিপ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন । 
তার মতে, আমরা জ্ঞানে জানি তথ্য বা £৪০৮কে | “যাহা জানি তাহা 
না জানিয়। থাঁকিবার জে! নাই বলিয়।ই জানি ।” তাই তার প্রথমেই 
সিদ্ধান্ত হল, “কেবলমাত্র জ্ঞানে যাহাকে জানি তাহাকে কি আর জানা 
বলে। তাহাকে মানিয়া ল€য়া বলে (পুঃ৫৯)।” হৃদয়ের মধ্যে 
যখন বথার্থ ভাবের সতা জাগে, তখন যদি “নৈয়াফ্রিক শিকারীর 
ইঙ্গিতে দেশী, বিলাতী, আপুনিক, প্রাচীন, যত দেশের মত ম্যায়শান্্ের 
যতগুলা যুক্তির খেঁকি কুকুর আছে, সকলগুলা একেবারে দাঁত 
খিচাইয়া সেই অসহায়দের উপর আসিয়া পড়ে, 15০৮১ নামক ছে।ট 
ছোট ইটপাটকেল চার দিক হইতে তাহাদের উপর বন্ধিত হইতে 
থাকে, তবে সে বেচারীরা ঈড়ায় কোথায় ?” (পৃঃ ৬৪ ) এ বেচারী-_ 
অর্থা কবির হৃদয়ানুভূতি, ভাবের আবেগ। কবি প্রশ্ন করেছেন, 
₹/1890 15 1090) 60 1619665 10 00 0130 5001215 1 1101) 1১5 11565) 20 
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একদিকে অ।ছে £8০5-এর নিরেট, নীরম্ত্রী অনবকাশ। তার সঙ্গে যোগ 
দিয়েছে উপযোগবাদ বা [0120100015]) | এই 0005 ও [019510707- 
0500 যা নৈয়ারিক বুদ্ধির কেজো নীতির ওপব দ্রা্রিয়ে আছে, 
হব ছারা কি ভাবের আবেগ ও ভাখ স্বকপ বোঝা যায়? এ বিষয়ে 
ববান্দনাথ যা বলেকেশ, ত। শ্রধু ভার এ যুগেখই সিদ্ধান্থ নয়, পরব 
ন্ালেও ভার সমস্ত মনঃপ্রণালী এই "সভা" ও “তথ্যের দ্বারাই 
গবচালিত হযেছে । 'সনালোচনা' গ্রন্থে এবিষয়ে ভিনি বলেছেন £ 


০০৩৭ ফেল এনাদিকে জ।ন আর ণবাদিকে আনব ণকধিকে তীর, 
আঁ এক1ধ0 সহ, দানাদেব নো তেখান এবদিকে জামা, 
[বৃ এ ।দকে মাঘ, সামার খাজে ক্র শাসন, অত সে 
বাগা ২ ক 1 পানন এখন ৯ দলে পরবে শে তাৰ শুশাগ 
হপুতহঘ। কিন্ত যখনি ্সীষের বাছো পধুপণ কারণাম তখনি 
৬৮ ন) আ সাজ প্রড। নঙি -ম হন ভে বন্দু, হে একি, আমি 
«'ন এংটমো বাত, আছি, তখন আমাকে মুক্তি আইনের ভয় 
েছততল 1 নান কন 2৮৮1 পু ৪৭) 


বলা পান্না এ সীমা-অপীম তন্ব মূলতঃ উপনিষদ-ভিত্তিক, 
পিতদেবেব সাঙিধা-স-্পর্শজেত যে-উপনিব্দ তীর বাল্যক।ল থেকেই 
আল্মার খাগ্ভপানায়ে সবিণ্ত হয়েছিল । পিপ্পলীশাখায় অধিচ্গিত 
ছুট স্ত্পর্ণের প্রতীকেই তিনি নস্তুকেন্দিক, সাম।সঙ্কৃচিত ফ্যাক্ট-এর 
জগৎকে এবং আন্মকেন্ড্িক অসী+ প্রত্যয় ও বাঞ্জনার নিত্যসৌন্দযময় 
ভাবজগতংকে গ্রহণ, বিচার ও স্ল্যাষন কবেছেন। চিত্রকলার 
প৮পেকটিভ-এব দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, “যখন চিত্র 
নিকটের গাছ বড় কবিয়া আঁকে ও দূরের গাছ ছোট করিয়। আকে, 
তখন তাতে এমন বুখার ন। ঘ, বাস্তবিকই দূরের শাছগুলি 
আয়তনে ছোট । একজন যদি কোন ছবিতে সব গাছগুলি প্রায় সম- 
আয়তনে আঁকে, তবে তাহাতে সত্য বজীয় থাকে বটে, কিন্তু সে ছবি 
আমাদের সত্য বলিয়া মনে হয় না অর্থাৎ তাহ।তে সত্য আমাদের 
মনে অঙ্কিত হয় ন11” লেখাব বিষয়েও তিনি অনুরূপ সিদ্ধান্তে 
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উপনীত হয়েছেন। মনের কাছে যে-ভাবটি যেমন পার্সুপেকটিভ-এ 
উপস্থিত হয়, তাকে সেইভাবে প্রকাশ করাই শিল্প-সাঠিত্যের উদ্দেশ্য | 
তাতে ফ্য।ক্ট্‌-এর বৈরূপ্য ঘটলেও “রূপদক্ষে রা তাতেই খুশি হবেন । 
তার উপদেশটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, “এই জন্য লেখক-চিত্রকরদিগকে 
পবামর্শ দেওয়া যায় যে, যে-ভাবটাকে কাছে দেখিতেছ তাহাই বড 
করিয়। আঁক 3 ভ।বিয়। চিন্তিয়া, বিচার করিয়া, সতোর সহিত পরামর্শ 
কবিয়া, ন্যায়কে বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে খাটে! করিবার কোন 
আবশ্ঠক নাই” (পুঃ ৭০)। হাদধের কাছে ব্যক্তিভাবরঞ্জিত হয়ে 
সাহিত্যের যে-রূপট। প্রকাশমান, সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী । তাতে 
তথ্য ব| কাক্ট অখবা যৌক্তিক পারম্পধষ ক্ষুণ্ন হলেও তার ক্ষতি 
নেই! এখানে স্পই্তই দেখা যাচ্ছে, সত্য ও তথা, ভাব ও বস্ত, 
সৌন্দযের আবেদন ৬ যৌক্তিক পারম্পষ সন্বন্গ তিশি যা বলেছেন, 
পরতাকীলেও সেই অভিমতেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। এটাই সাহিত্য 
ও শিল্পবিচাবে তাব মে'লিক দান। 

এরপবৰ এই মূল স্ুত্রকে তিত্তি কবে রবীন্্নাথ আবও কয়েকটি 
প্রবন্ধে কবিত, কল্পন। প্রকৃতির খিচার-বিশ্লেষণ করেন । “নীরব কবি 
ও অশিক্ষিত কবি", “সঙ্গীত ও কবিতা” “বস্তগত ও ভাবগত কবিতা, 
এবং 'কাপ্যেৰ অবস্থ। পর্িবওন" _এই চারিটি প্রবন্ধে তিনি সাধারণ- 
ভাবে সাহিত্য এবং বিশেবভাবে কাব্যসম্বন্ধে অনেক প্রচলিত মতের 
প্রতিবাদ করেন এবং নিজব্ব ভাব-ভাবনা অনুসারে কাব্য,” কল্পনা, 
কবি ও পাঠকেব পারস্পরিক স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন । তার ইতস্ততঃ- 
বিক্ষিপ্ত এই চিন্তাগুলিকে বাংলা সাহিত্যে 06০: ০৫ 0০০0 
আলোচনার সোপান বলে গণ্য করা যায়। 

সে-যুগে “নীরব কবি' কথাটা কৃত্রিম ফ্যাসনে দাড়িয়ে গিয়েছিল । 
বঙ্ষিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি সাহিত্যজগতের দিকপাল 
ব্যক্তিরা “নীরন কবি” নামক “দিল্লীকা লাড্ডর কল্পিত স্বাদে বেশ 
কিছুকাল মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই তত্বটি রবীন্দ্রনাথের কাছে 
যুক্তিবিরোধী ও হাস্তকর মনে হয়েছিল। পরবর্তীকালে “সাহিত্যে'ও 
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তিনি কলীপ্রসন্নের “নীরব কবিশ্থ' প্রবন্ধের বিরুদ্ধে যুক্তি উখাপন 
করেছিলেন । দ্বিতীয় খণ্ডে আমা তার আলোচনা করব। তবে 
কবির ধর্মই হল প্রকাশ, একথা তিনি শুধু ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস 
করতেন না, অপ্রতিরোধা যুক্তিজাল স্ষ্টি কবে তিনি বঙ্কিমচন্দর্রে 
মতামত নন্যাৎ করেছিলেন । বঙ্গিনচন্দ্র ১২৮১ সালের (মাঘ । 
বঙ্গদর্শনে' “বাঙ্গালি কাব কেন” প্রবন্ধে একট লঘুভাবে, সময়-সমা 
পবস্পববিবোধী কথা বলে, প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, পাডালীব কল্পনা 
অশিক্ষিত, অমাজিত « অসযঘত বলেই ধাডালী কবি । তিনি প্রসঙ্গ 
ক্রমে পলেন যে, বুরোপীয়েবা ক্রিয়াবান মনঃশক্তি প্রসঙ্গে জান- 
বিজ্ঞান-তক্ নিয়ে ₹ত গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ কবছে । আব আমাদের 
দেশ? “আঁমাদেব দেশে কেবল বস, কেবল কল্পনা, কেবল কধিহ, 

কেবল নিমল চন্দিকা, আব প্রপ্প মল্লিকা, কোকিটিনব কুজন, আব 
ভ্রমবেব গুঞ্চন, কবনীভূষণ, আব কাচলিকঘণ, বিবহিণী লালা আব 
যৌলনেব জ্বাল1।”  পদিমের এ মবব্য ঈষধং ভিত হলেও খুন কিছ 
প্রতিবাদযোগা নয় । দেশে যখন সুস্থ কর্মপন্থাৰ প্রেত কদ্ধ হয়ে যায়, 
তখন বিক্ষিপ্ু-বুদ্ধি অলস [79688061দেব কািহ-ক য়ন একমাত্র সম্বল 
হাল ভাতে আব আশ্চন কি? এই এ্রপঙে বঙ্গিমচন্থ সমালোচনার 
সব চন্িয়ে বাঢালীর কারপতিভাকে বাজ কবলে, ববীজনাথ সে 
কৃত্রিন যুক্তিজালের আকমণ সই পারলেন না। অবশ্য “বিজ দশে 
বাহ মচক্ছেব উক্ত গবদ্ধ গুকাশি* হবার পাঁচ বছৰ পাব ববীন্দ্রনাথ 
১১৮৭ সালেব ভাদ্র-মাগিন সখাৰ 'ভাব্তী'তে ছুট প্রবন্ধে (বাঙ্ল 
কৰি কেনা, এপং 'বঙ্গালি কবি নয় কেণ?) বধিমচঙ্দেব মতের 
সনালোচনা করেন । হেই প্রসন্ণ ঠিনি বলেন, কধিতেব অর্থ কপিব 
আত্মপ্রকাশ, কবিন্বেব সঙ্গে অশাক্ষত কলনাব কোন যোগ নেই। 
হনয়ের কবিহ ও চিত্তের কর্মঠতা একই চাষের শস্ত-_এইভাবে কৌশলে 
বহ্ধিমের মতের সমান্লাচনা করেন । এখানে দেখা যাচ্ছে, প্রবীণ 
বন্িমচন্দ্রের প্রবন্ধ রচনার বেশ কিছু পরে প্রথম-যুবক রবীন্দ্রনাথ 
বঞ্কিমচন্দ্রের অভিমতের প্রতিবাদ করে কাব্যতত্বের মূল ন্বরূপটি 
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আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন । পরে তিনি “বাঙ্গালি কবি নয় কেন' এবং 
বাঙ্গালি কবি কেন" প্রবন্ধ দুটিব ঈষৎ পরিমার্জন করে “নীরব কবি 
ও অশিক্ষিত কবি”, এই নামে “সমালোচনা” গ্রন্থে প্রকাশ করেন 
(১১৯৪)। বঙ্িমচন্দ্র বাঙালীর কর্মবিমুখতা, জ্ঞানবিচ্ভানে অনীক 
এবং কেবলমাত্র কাব্যসাহিতো অতি-আগ্রহ আদৌ স্ুচক্ষে দেখেন 
নি। তাই ঈষৎ তিক্তভাবে বলেছেন “কবিত্বের প্রধান উপকবণ 
অন্থুভাবকতা ও কল্পনা । 'অন্ুভানকতা সম্বন্ধে ইহা বল। যাহাতে 
পারে যে, যে-কেহ কোন ভার বেগ, ভাবের তরঙ্গ হদয় মধা 
অনুভব করিয়াছেন তিনিই কবি । যে-কেহ ভালবাসিয়াছেন অথবা 
ঘ্বণা করিয়াছেন তিনিই কবি 1---.- আবাব অশিক্ষিতের উপর কল্পনার 
একাধিপত্া ৷ বাঙ্গালি অশিছ্ষিত, অপর্মাক্িতবুদ্দি, কুসংস্কারান্ধ। 
স্রন।ং বাঙ্গালিব ক্টনাণ্ড পবন, সুতরাং নাঙ্গালি কবি।” বলা 
বানুলা সাহিত্যসমাটেব এ যুক্তিরূম যে সভ্য নয়, সেকথা 
বহ্ছিনচন্দ্রেব চেয়ে কে বেখী জানাতেন ? ভাবের বেগ, ভাবের তবঙ্গ 
ফদয় নধ্যে অন্তভব করলেই করনি হয়া যাঁর না । কিংবা ভালোবাসা 
ব৷ ঘণ।র সঙ্গে কবিত্বের অঙ্গাঙ্গী কোন যোগ নেই। আর তা ছাড়া 
অশিক্ষিত ব্যক্তিদেরই কল্পনায় অধিকার--এ অভিমত একেবাবেই 
গ্রান্ত নয়। আসল কথা, কর্তকৃণ্ধ এবং কেবল-কবিত-চচার-ব্যস্ত 
অলস বাঙালীকে বঞ্ধিমচণ্জ ইচ্ডে করেই নিন্দা করেছেন । প্রাবন্ধটি 
গভীর ভাবের বশে লেখা নয, এর সুর মূলতঃ ব্যঙ্ষের স্ব । কিন্তু 
তরুণ ববীন্দ্রনাথ, যিনি কাবা, কল্পনা ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে গভীরভাবে 
চিন্তু। করছিলেন, তিনি এ ধবনের অযৌক্তিক ও স্ববিবোৌধী কথা _ 
ভোক ত( ব্যঙ্গের ছল বল" তা তিনি কোনমতেই মেনে নিতে 
পারলেন না, সাহিত্যরগীব মতের প্রতিবাদে কতব্যবোধেই অগ্রসর 
হালন। কবির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 

«লোকে কাহাকে কবি বলে? যে ব্যক্তি নিশেষ শ্রেণীর ভাঁবসমূহ 


( যাহাকে আমর! কবিত্তা বলি ) ভাষায় প্রকাশ করে। নীবব ও কবি 
ছুটি অন্যোন্যবিরোদী কথা, তথাপি যদ্দি তুমি বিশেষণ নীরবের সহিত 


রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যতত্ব : ভারতী পর্ব ১৯৯ 


বিশেষ্য কবির বিবাহ দিতে চা তবে এমন একটি পরস্পরধ্বংসী 

দম্পতির স্থষ্তি হয় যে, শুভদুষ্টির সময় পরস্পব চোখাচোখি হইবা- 

মাত্রই উভয়ে প্রাণ ত্যাগ করে|” 
অর্থাং তার সিদ্ধান্ত ভল, “কবিতা! প্রকাশ না করিলে কাহাকেও কবি 
বল। যায় না।.'-যে ভাববিশেষ ভাবায় প্রকাশ হয় নাই তাহা কণত। 
নহে, ও যে ব্যক্তি ভাববিশেষ ভাষায় প্রকাশ করে না সেও শি 
নহে” (পৃঃ ৮১)। সুতরাং তার মতে নীরবতা কবির লক্ষণ নয় 
প্রকাশধর্মই কবিত্বেৰ একমাত্র ধর্ম । ক্রোচে-পন্থী সমালোচক * ০*- 
[9-2551019-ক ই শিল্প-স।হি ত বলবেন । যে-কোন শিল্পক্টি প্রক'ণের 
মধা দিয়ে জীবনলাঁভ কবে। শিল্পেব ভাববীজ কার মনেন মহল) 
গাথা থাকলে তাকে কখনও শিল্পী বল! যাবে না। এ সম্পর্ক অনেকটা 
আলঙ্কাবিকদেব ভাব ৪ রসের সম্পর্কের মতে। |” প্রাকৃত জগং থেকে 
যে ?11০9-র জন্ম হয় ভাকে বলে ভাব, শিল্পের জগৎ থেকে সেই 
ভাবের জন্ম হলে তাকে বলে বস। অন্তবে উপচিত ভাব হল নিছক 
আইডিয়া; সেই আইডিয়! যখন শিল্পীর মানসিক প্রবণত। ও সামথ্যা- 
নুসারে বিভিন্ন স্কুল-স্ক্ষম মিডিয়কমর ( বিভাব-অন্ুভাব-সঞ্চাবীভাব ) 
মধা দিয়ে পুর্ণহ্ুষ্টিবূপে প্রতিভাত হয়, তখনই তাকে বলতে শারি 
একটি শিল্পকর্ম । চিএ, ভাক্কর্ধ, মঙ্গীত, অতিনয়, সাতিত্য _এ সমন্দই 
প্রকাশেব অপেক্ষায় থাকে, শিশী তাকে মুকত্বের অভিশাপ থেকে বক্ষা 
কলেন। শিল্পী রামচন্দ্র বস্তজগতের পাষাণী অহলাকে প্রা-হ্ান 
প্রস্তরূসন্তা থেকে প্রাপুর্ণ মানবী সততায় ফিরিয়ে আনেন । এই হল 
শিক্পীব কাজ এবং এটাক হল সমস্ত মানসিক স্যঠির মূল কথা । অবশ্য 
এ কথা! ঠিক যে, “ভায920551017 21955 215০১ 01700০01595 2007 
1101510551015.৮১৫ শিল্পীব মানসিক সবেদনই শিল্পের মধ্যে ফুটে 
ওঠে, এবং শিল্পের মধ্যে ফুটে ওঠার অর্থ হল প্রকাশ পাওয়া। ক্রোচের 
এই মন্তবা রবীন্দ্রনাথেরও মনের কথা,-5 90960 01 0810061 


১৫, 019০০225019 0710৩ ০985 চ0595১ বিগ ০] 
7. 20. 


ডি সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


৮110 19010 60170, 18015 0৮151010175 102081052 12 19015 
10110561৮১৬ বস্ততঃ কবি-শিলী আত্মপ্রকাশের বেদনায় অস্থির 
হয়েই তার প্রত্তায়ীভূত ভাবরাজিকে বস্তপ্রতীকের মারফতে ফুটিয়ে 
তোলেন । স্ৃতরাং কবির আত্মপ্রকাশই কবির একমাত্র ধর্ম, কবিতাবও 
প্রাণকেন্দ্র । রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবন থেকেই প্রকাশতঙ্ককে শিল্প- 
তত্বেব আদি কথা বলে মেনে এসেছেন । পরবর্তীকালে এই প্রকাশ- 
তত্বকে তিনি উপনিবদিক তত্বাদর্শের দ্বারা শোধন করে নিয়েছেন । 
“সমালোচনা” গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ শিল্পীজীবনের মূল তত্ব, 
অর্থাৎ প্রকাশতত্ব বা 5$0:533101) সম্বন্ধে প্রথম যৌবনেই অতিশয় 
সচেতন ছিলেন । 

বহ্কিমচন্দ্র ঈষৎ বিদ্রপচ্ছলে বলেছিলেন যে, অশিক্ষিত বাক্তিদেব 
কল্পনাশক্তি প্রবল হলে তারাও কবি, বালকেরাও করি । তার এ 
মঞগ্জবা বিদ্রপাম্রক লঘুধরনেব উক্তি বলেই গ্রহণ কবতে হবে । কাবণ 
এ মন্তব্য যে যুক্তিসঙ্গত শয় তা বালকেও বুঝবে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 
সে-যুগেব প্রধান লেখকের এজা তীয় বঙ্গপবিহাঁসও মেনে নিতে প।বেন 
নি। তার মতে বালকের “কবিত্ব উপভোগ কবে না, অর্থাৎ, খয়স্ক 
লোকদের মত কবে না (প্ুঃ৮১১। সুতরাং বলকেরাই কবি, 
পঞ্চিমচন্দ্রের এ মন্তব্য কখনও যুক্তিসঙ্গত নয়। মুখ লোকের কল্পণ। 
উদ্ভট ও অদ্থাভাবিক বলে কি তাকেও কবি বলতে হবে? উন্মাদের 
কল্পনা তে। 'মাবও বিচিত্র । এ বিষষে রবীন্দ্রনাথের মত) “কল্পনা প্রবল 
হইলেই কবি হয় না। স্মাজিত, স্রশিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীব কল্পনা 
থাকা আবন্যক |” অনেক সময়ে কল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্ত থাকে না, 
তখন অঘটনঘটনপটীয়সী কাল্পনিকত৷ চ্ত্তকে অধিকাৰ করে । এই 
জন্যা ববীন্দ্রনাথ কবিকম্কণের কমলে কামিনীর সৌন্দর্যে মধ্ধ্য 
স্থসমঞ্জস কল্পনার অভাব দেখেছিলেন, “কবিকহ্মণের “কমলে- 
কামিনী'তে একটি রূপসী ষোড়শী হস্তী গ্রাস ও উদগর করিতেছে, 
ইহাতে এমন পরিমাণসামঞ্জস্তের অভাব হইয়াছে যে, আমাদের 

১৬, 1019, 0, 25. 


রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যতত্ব ঃ ভারতী পর্ব ২০১ 


সৌন্দর্যজ্ঞানে অত্ন্ত আঘাত দেয়। শিক্ষিত সংযত, মাঁজিত কল্পনায় 
একটি রূপসী যুবতীর সহিত গজাহার ও উদ্গীরণ কোন মতেই একত্রে 
উদ্দিত হইতে পারে না” (পুঃ ৮৪ )1% স্বৃতরাং দেখা যাচ্ছে, শুধু 
কল্পনা থাকলে হবে না, তার মধ্যে সামঞ্ৈস্তা চাই। সে সামগ্জস্তের 
অর্থ সৌন্দর্যের সামপ্তস্ত ও সংযম । এই প্রসঙ্গে তিনি আরও দ্র” 
মূল্যবান উক্তি করেছেন £ 
১. “প্রথম কথা এই যে, আমাদের কল্পন। প্রকৃতি মপেক্ষ। কবিতপূর্ণ 
বৃত্ত শ্থজন করিতে অসমর্থ |? (পৃঃ ৮৫) 
২. পাঁদতায় কথা এই যে, ন্মামর। যে অবগ্ঠার মধ্যে জন্ম গহণ 
কবিয়াছি তাহার বহিততি সৌন্দর্ষ মন্ততন করিতে পারে না|” 
( পঃ এ) 
এখানে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্বনাথেব মতে, প্রকৃতির দ্ধ কল্পনা কিছু 
খাটে! এব, কল্পন। পবিবেশেন সীমা ছাডাতে পাবে না এ বিষয়ে 
আমাদের মনে ভয়, প্রকৃতি-পারবন্য যদি কল্পনাঁক শেষ সীমা হত, 
তা হলে কবিতা! বল্তস্থলে অনুকরণে উধধর্ণে উঠতে পারত না। এবং 


* রবীশ্মনাথের এই মস্থব্যেব সমাশোচন। করে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, 
'শ্রদ্ ভাজন রবীন্দ্রনাথ এও সাথ্যানাট লইয়। মুক্রশরামেণ সৌন্দর্ধকর্পনায় খুত 
বাহির কবিয়াছেন। এমন বস।এ পমুদ্রে শোভা, এমন স্বন্দর পক্মবন, তন্মাবে] 
এমন স্থুন্দপা রম্যু্ি একমাত্র হস্ত] গ্রাস করিবার বীভৎস কলনায় সৌন্দযের 
চিন করি একেবারে কখসিভ কাধয়া ফোলম্বাছিলেন। কিশ্ক চগ্ডাকাণা 
ধর্ম-কাবা, এই আহখান বাত চগ্ডাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ও এপান্থ আরাধ্য 
দ্বেবতা। গ্গগ্রাসশীল। চণ্ডা দেবার প্রসঙ্গ বৃহধমপুবাণে প্রাপ্ূ হওয়া যান। 
পূর্বব্তী সমস্থ চণ্ডীকাব্যে দেবীর এই মৃতিই খগ্পত হইয়াছে। এতছ্যতাত 
পূজাম শুপে ভাক্বরহন্তে এই ভাবের *তিই শঠিত হইয়া পৃজিভ হইত, 
কবি এই যুতিকে স্বীয় তুলি দার! সংস্কার করিতে অধিকারী ছিলেন না। 
গণেশের শুপত বজন করিয়। তাহার দক্তের সঙ্গে মুক্ত। কি দ্াভিম্ববীজের উপমা 
দেওয়াও যেরূপ হাশ্যকর হয়, এস্থলে কবির স্বীয় কল্না দ্বারা দেখীর যতি 
সংশোধিত করিবার চেষ্টাও তদ্রপ হাস্তকর হইত।”-_বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য, 
পঃ ২৫৮ (৮ম সংস্করণ ) 


২০২ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


কল্পনা! যদি অতি মাত্রায় পবিবেশ-কেন্দিক হত, তা হলে নিজস্ব 
অভিজ্ঞতার বাইরে যাবার কোন শক্তি কবির থাকত না। কল্পনা যে 
“নিয়তিকৃত-নিয়মরহিত', রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট 
সচেতন হন নি। অথচ কিশোর কাল থেকেই কাব্য-কবিতায় তিনি 
কল্পনাবালার নিবিড সান্িধা লাভ করেছিলেন । পরবতীকালে, 
“সাধনা পর্যেব আলোচনায় তিনি কল্পনাকে সীমার সক্কীর্ণতা থেকে 
উদ্ধাব কবতে পেরেছিলেন । সে-যুগে কল্পনা ও শিল্পস্থষির স্বরূপ প্রায় 
এলাঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল । 

“সঙ্গীত ও কবিতা” নিবন্ধে রবীন্দ্রন।থ দেখিয়েছেন, গন্য ও পের 
কার্ধপদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। তাৰ উত্ভি্ট গৃট অর্থবহ --যুক্তিব 
এাঁষ। গগ্য আমাদেল বিশ্বাস কবায় আব কধিতারি ভাষা পছ্য আমাদেক 
৯দ্বেক করায় ।” এখানে উদ্ে+ করায় শব্দটি বোধ হয় টলস্টযেব 
+1131206101)-এপ অন্রকপ বাজনা বহন কবছে। বস্ক্তঃ এই সময়ে 
রবীন্দ্রন।থ অবিকল টলস্মযেব মতোই শিল্পে “সক্রামক" তন্বের 
কথা বলেছেন যদিও টলস্বের উক্ত 41906191/-ভ ববীন্দ্রনেব 
এই প্রবন্ধের অন্ততঃ দশ বছব পবে প্রকাশিত হয়েছিল 1১৭ ১৬৮৮ 
সালে রবীক্নাথ ধলেছেন, “গোল।পেৰ সৌন্দ্ণ' আমি যে উপভোগ 
করিতেছি তাহা এমন কবিয়। প্রকাশ কবিতে হয়, যাহাতে তোশাৰ 
মনেও সে সৌন্দধ৬াবেব উদ্রেক হয়” (প্রঃ ৮৮)। এ কথাটাই আর 
একটু সরল কবে টলস্টম বলেছেন 3 


€ 10100 15 010 11001011211 ১1) 015011057515101715 1201 21 
1007) 105 00011011016--100,070]5১ 613৩ 17)60610)570055 ০01 
200,110. 1702) 10170 06 03010151706 11010 2100. ৮1100 
810017010 113 51210170100 07122017015 10810110902 


50017 21000001 [703, ড/010 00171018005 2. 0791071] 


সপ 


১৭, টলস্টয়ের 77775 25 21 শাবক প্রবন্ধ সঙ্কলনের অন্তড় শু 413100- 
ঢ০7,-তত্ব সংক্রান্ত প্রবন্ধ ১৮৯৮ সালে রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়। এতেই 
409০61072, তত্ব সবিস্তারে আলোচিত হয়েছিল । 
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00130:0101) 11101) 00105 17177 আ10 0021 2 2100. আ101 
0017015 ড11)0 71০ 2150 ৪0০0660 1) (০ ৮/01]0 0062 
0110 0191606 2501011)5 0112 00180161070 1৭ 2 ৮0110 01 216. 
---77/166 তৈ:16 €(1015005 ), 0২শেণ 0002]15]05 1555, 
[0000১ 022) 


অন্বা কথায় £ 
“গু£ 0 ডো 15 1060600 2৮ 00020111015 ০004101092) 01 
50041, 1? 1১০ 0901১ 11015 ০0001100210 001৭ 01101) 101 
0110015, 01301) (০ ০0]০06 1১101) 105 00000 0115 15 
21৮ ৮-711010) 07228 
এখনে টলন্ঃর নান। প্রসঙ্গের অবতাবণা কবেন 101500100-তবের 
প্রকৃত ব্যাপাবটিকে যথেষ্ট স্বচ্চ করতে পারেন নি ৮” কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 
শধ “সক্রামকতাই শিল্পের লক্গণ'- -এক্থা বলে কতব্য সমাধা কবেন 
নি। তার মনে? 


“আমি যাহা বিশাস করিতেছি তোমাকে তাহাই পিশ্বীম কবান, আর 
আমি যাহা অন্তশব কবিততছি তোমাপে 'হাহাই অন্তভব করান _এ 
দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ব ব্যাপাৰ । আমি বিশ্বীন কবিতেছি, একটি গোলাপ 
সগোল, আমি ত।হাব চারিদিকে মাপিযা জুখিয়া। তোমাকে বিশ্বাস 
করিতে পাব যে, গোলাপ স্তগোল--গাব, মাস অন্তঙব কবাইতে 
পরি না ফে, গোলাপ সুন্দর । তথন কপিতার সাহায্য অবলম্বন 
করিতে হয়|” (পৃঃ ৮৮) 


এখানে রবীন্দ্রনাথ শুধু “কবিতার সাহাযা" না বলে যাবতায় শিল্প- 
স্যট্টিকেই আলোচনায় আনতে পাবতেন। তার মতে সংক্রামকত। 
বুদ্ধির দ্বারাও হতে পারে, সৌন্দর্যের দ্বারাও হতে পারে, আবেগের 
দ্বারাও হতে পারে । বুদ্ধিব দ্বার! বিশ্বাস করানো যায়_-তার মিভিয়ম 
হল যুক্তি। যুক্তির দ্বার| একজনের নুদ্ধি অপরের যুক্তি-বুদ্ধিকে জাগ্রত 
করে কোন বিষয়কে বিশ্বাস করাতে পারে। সৌন্দর্য স্থির ছারা 
অষ্টার সৌন্দর্প।নুডূতিকে উদ্রিক্ত করাও সম্ভব। তার মিডিয়ম হল 
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82300900 1000 বা সৌন্দর্যের উপাদান । এই সৌন্দর্যানুভৃতিও 
বুদ্ধির সামঞ্জস্তবোধ থেকে আসে, বস্তুতঃ সৌন্দর্ধানুভূতি বুদ্ধির 
সামগ্রস্তবোধকেই অবলম্বন করে। অবশ্য শেষ পর্যস্ত সৌন্দর্যানুভূতি 
আনন্দে পরিণত হয়, যে-আনন্দ হচ্ছে বুদ্ধি ও আবেগের রসায়নে 
প্রস্তুত শিল্পত্বের একমাত্র ফলশ্রুতি। কাব্য অর্থাৎ সাহিত্য মূলতঃ 
আবেগকে অবলম্বন করে, লেখকের আবেগ ও অন্ুভূতি পাঠকের 
অন্তর্পোকেও অনুরূপ ভাবাবেগ স্ষষ্টি করে। মিডিয়ম হল-_ 
স্কৃত মতে বিভাব-অন্ুুভাব-সঞ্ধারীভাব, পামশ্চাতা মতে 51256 
90:01 এই আলোচনায় কাঁবোর দ্বারা এক মন থেকে অপর 
মনে আনন্দের অভিসংক্রমণ, রবীন্দ্রনাথ এই মতে উপনীত 
হয়েছেন । 
প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছেন, আধুনিক যুগই যথার্থ কাব্য-কবিতাব 
বৈচিত্রোর যুগ । ধীর! কাব্যের যুগ চলে গেছে বলে হা-হুতাশ কবেন 
কবি সে দলের নন। মেকলে একবাব বলেছিলেন যে, সভাতার 
উন্নতির সঙ্গে কবিহের হ্রাস হয় । ঈষৎ অনগ্রসব অন্ধকার যুগেই 
মহাকাব্যা্দি লেখা হয়েছিল । আধনিক সভা ভাভিমানী সমাজে আব 
মহাকাব্য েখা হয় কি? মেকলের এ-সম্পকয় মন্তবাটি বেশ 
কৌত্ুকাবহ 7 “4১20. 23 01০ [07261019100] 28063 1025 11 7 
0911 1709007১ 10061 2062065 15 10011190950 17009$ 001021010- 
(০15 10 2:02] 28০.”৯৮ অন্ধকার ঘরেই ছায়াবাজি জমে ভাল, 
অন্ধকার যুগেই কবিত।র কাজ হাসিল হয় সহজে । মিল্টনের প্রতিভা 
বিচার করতে গিয়ে মেকলে পরিক্ষার বলেছেন, 52107803 [0 
[001:501) 080 102 ৪ 00920 01 0810 6৮] 2101095 [00০৮:৮, 
ড/101)006 2, 021:02117 05010011017695 01 1701100.+ াএ৮ 
11)0660, 15 25521706181 €0 00261:5 2 ০86 1019 66 £001 01 


১৮, 11202612075 2552)ত5 0561577021)১5 [10১ 1907, 
[0. 15455. 
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[78013555.% তাঁর মতে কাব্যের ভাবাবেগ ও উন্মন্ততাব মধ্যে বিশেষ 
কোন পার্থক্য নেই। অসভ্য সমাজেই কাব্য ও কল্পনার বেশী বিকাশ 
হয় এব" অসভ্য বর্ব সমাজেই “০206 17085 20206 00 120 
79০ 70092610521 51000212176) 10. 165 101517256 06165001018. 
কিন্ত সভ্যযুগে, বিদ্ংসমাজে কাব্যের প্রভাব ক্রমেই হাঁস পাবে ।১৯ 


* প্লেটো তাঁব 2/,2627%5-এ কবিদের দিব্যশক্তি (“0618 00130101৭ ) 
স্বীকার কবেও তার্দেব কল্পনাকে পাগলাঁম খলেছেন, 1০%-এ এ-মত আব একটু 
ভাত্র হয়েছে । কিন্ত তাব 79৮17০-এ মিথ্যাচাবী খ্বিদেব প্রতি নির্মম শব 
নিক্ষিপ হয়েছে (দশম অধ্যায় )। এই প্রসঙ্গে কবিদেব প্রতি শেক্সপিষবেব 
খোচা স্মরণ কব! যেতে পারে £ 
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অবশ্য এই ছত্র তইটিৰ পবেই তিনি স্বীকাব কবেছেন £ 
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কিন্ কবিব সম্বন্ধে নলেছেন £ 
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কবিশ্রেষ্ঠ শেক্সপিষব দ্বিতীষবিধাতা কবিকে যে এই শ্রদ্ধা অর্পণ করবেন, 
তাঁতে আব সন্দেহ কি? কিন্তু মনীষী মেকলে কবিতা লিখলে ও কবিদের প্রতি 
স্ববিচার করেন নি। 
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'অবশ্য শুধু মেকলে নন, হ্যাজলিট-ও কতকটা এই ধরনের মতে বিশ্বাস 
করতেন | তারও মতে, “1172 105099581/ 84৮ 810029 0৫ 01৮111- 
59801010215 01009৬00181016 60 002 50106 0 0০09০6:5.৮২০ 
এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “অনেক সমালোচক ছুঃখ 
ফরিতেছেন,_এখন আর মহাকাব্য লিখ হয় না, কবিত্বের যুগ চলিয়! 
গিয়াছে । অনেক পণ্ডিতের মত এই যে, সভ্যতার পাড়ে যতই চর 
পড়িবে কবিত্বের পাড়ে ততই ভাঙ্গন ধরিবে (পৃঃ ১০৫) 1” এমত 
রবীন্দ্রনাথ ভ্রান্ত মনে করেছেন । যুগভেদে কাব্যেরও ভেদ হয়ে থাকে । 
এক সময় মহাকাব্য রচিত হত যুগের প্রয়োজনে, এখন সে যুগ চলে- 
গেছে, স্থতরাং মহাকাব্য ও আর রচিত হয় না। কিন্তু সভ্যত বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের বৈচিত্র্যের জন্য কাব্য প্রবৃত্তির হাঁস না হয়ে 
বরং বৃদ্ধিই হবে। “যখন জর্টিল লীলাময় গাঁঢ বিচিত্র বেগবান 
মনোবৃত্তি সকল সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত, ঘটনাবৈচিত্র্ের সহিত, অবস্থার 
জটিলতার সহিত হৃদয়ে জন্মিতে থাকে, তখন আর মহাকাব্যে পোষায় 
না। তখনকার উপযোগী মহাকাব্য লিখিয়া উঠাঁও একজনের পক্ষে 
সম্ভবপর নহে। স্থতরাং তখন খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য আবশ্যক হয়” 
(পৃঃ ১০৭-৮)। এখানে দেখা যাচ্ছে, মেকলে-হ্যাজলিট আধুনিক 
বিভ্তানালোকিত যুগে কবিতার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে বলে যে আশঙ্কা 
প্রকাশ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঘে আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছেন এবং 
দেখিয়েছেন যে, প্রাচীনকালের সঙ্কীর্ণ তা ও অভিন্ঞতার সীমাবদ্ধতার 
জন্য সেকালের কাব্যপ্রকরণ জটিল হয়ে পড়েনি, কিন্তু কাল যত অগ্রসর 
হয়েছে কাব্যপ্রকরণও তত জটিল, বিচিত্র, ও নান৷ শ্রেণীতে বিভক্ত 
হয়েছে । সুতরাং তার সিদ্ধান্ত হল, “যতই জ্ঞান বাড়িতেছে, ততই 
কবিতার রাজ্য বাড়িতেছে। কবিতা যতই বাড়িতেছে, কবিতার ততই 
শ্রমবিভাগের আবশ্যক হইতেছে, ততই খগণ্ডকাব্য গীতিকাব্যের স্থষ্টি 
হইতেছে” (পৃঃ ১১০)। এখানে লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ বাহ্যতঃ মেকলে 
ও হ্যাজলিটের কথা না! মানলেও প্রকৃতপক্ষে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, 


হর 1722176571/0775---001620 দি 0.0, 7100৬০১ ৬০01. 
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মহাকাব্য আর রচিত হবে না, সে-যুগ ও পরিবেশ অিক্রাস্ত হয়েছে । 
এখন নহুনযুগে কাব্যের গৌরব মহাঁকাব্যের একক গৌরব থেকে 
নেমে এসে গী।তকাব্য-খপগ্তকাব্যাদির বহুত্বের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে । 
ধারা এখনও ফুত্রিমভাবে মহাকাব্যেব যুদ্ধবিগ্রহ, বীররস, বর্ণনার 
ঘনঘট। আকড়ে গতপ্রাণ অতিকায় প্রাণীকে পুনরায় বাঁচাতে চাচ্ছেন, 
তার! ঘড়ির কাটা বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিতে চান। মধুস্দনের 
প্রতি রবীন্দ্রনাথ কৈশোর বয়সে খড়গহস্ত হয়েছিলেন এই কারণেই । 
তার মতে বঙমান যুগে একজন ব্যাস, একজন বাল্মীকি, একজন 
হোমরের জন্ম আর হবে না। এমনকি ভাজিল, দান্তে, তাসো, মিল্টন, 
কালিদাস তত্ব মহাকাব্য নিয়ে আব আসবে নামতে পারবেন না, 
তাদেব আনতে হলে, মহাক।ব্যের রাজপোষাক পরিত্যাগ করে, হয় 
গীতিরসের রাখালী পোষাক পরতে হবে, অথবা খণ্ডকুব্যর অনুজ্জল 
পোষাক ধাবণ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে পরিহাসের 
ছলে বলেছেন £ 
হাঁমি নাবব মহাকাব্য 
স"রচতন 
ছিল মনে 
ঠেকল কখন তোমার কাকন 
কি”“কিনীতে, 
কল্পনাটি গেল ফাটি হাঙ্গার গীতে। 
মনাকাব্য সেই অভাবা 
দুঘটনায় 
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে 
কণায় কণায়। 
হায় রে কোথা যুদ্ধকথা 
হৈল গত, 
স্বপ্ন মতো। 
পুরাণচিত্র বীরচরিত্র 
অষ্টসর্গ 


২০৮ সাহিত্যিজিজ্ঞাসায় রবীন্্রনাথ 


কৈল খণ্ড তোমার চও 
নয়ন-খড়গ 
রইল মাত্র দিবারাত্র 
প্রেমের প্রলাপ, 
দ্িলেম ফেলে ভাবীকেলে 
কীতিকলাপ। 
হায় রে কোথা যুদ্কথ। 
হৈল গত, 
স্বপ্ন মতো । 
এর পরিহাসের কথা বাদ দ্রিলে এটাই হল মহাকাব্য-গীতিকাবা- 
সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের মনের কথা । অবশ্ঠ ও-দেশে কেউ কেউ ইদানীং 
মহাকাব্য লিখবার প্রয়াম করছেন, কিন্ত মহাকাঁবা আর কোন দিন 
জনবল্লভ হবে বলে মনে হয় না । অনেক অতিকায় প্রাণী আজ লুপ্ত 
হয়ে গেছে, রাঁজামহারাজারাও তাদের বর্মচর্ম নিয়ে এখন স্মৃতির 
জাদুঘরে আশ্রয় নিয়েছেন, মহাকাব্য স্বাভাবিক ভাবেই কবি ও 
পাঠকের অনুকুল্য হারিয়েছে ৷ এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা বহুলাংশে 
বাস্তবানুগ এবং যুক্তিসম্মত। তিনি মহাকাব্য-সংক্রান্ত এ-মত বাক্ত 
করেছিলেন ১৮৮২ সনে । তার পর ছিয়াশি বছর চলে গেছে। 
বিশ্বের সাহিত্য ও ইতিহাস বিবেচনা করলে এ কথা এখনও যৌক্তিক 
মনে হবে। হাডির 772 70975555 ছাড়া রসোত্বীর্ণ আর কোন 
মহাকাব্য-শ্রেণীর রচন। ইদানীং পাঠকসমাজে জনপ্রিয়তা লাভ 
করে নি।*% 
এই “সমালোচনা? গ্রন্থে প্রকাশিত সাহিত্যবিষয়ক আর এক প্রকার 
বিচার-মানের উল্লেখ করা প্রয়োজন । প্রবন্ধটি হল “বস্তুগত ও ভাবগত 


* অবশ্য বর্তমানকালেও কোন কোন দুঃসাহসী কবি পূর্বতন মহাকাব্যের 
জের টেনে চলেছেন। গ্রীক কবি কাজানৎজাকিস-এর 77৫ 04)559)--2 
1109677) 59281 এবং ফরাসী কবি সাজন প্যান্-এর 8195 সাম্প্রতিক- 
কালে রচিত মহাকাব্যের সার্থক দৃষ্টান্ত । 


রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যতত্ব £ ভারতী পর্ব ২০৯ 


কবিতা” । এটি ১২৮৮ সালের বৈশাখ মাসের “ভারতী”তে প্রকাশিত 

হয়। তখন কবি সবেমাত্র বিশ বছরে পড়েছেন। প্রবন্ধটির 

গোড়াতে, যাকে বলে 061)21-57091101116555, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত লক্ষ্য 

করা যাবে । এখানে তার মন্তবাটি উদ্ধত করা চলতে পারে £ 
“চারিদিকে লোকজন, চারিদিকেই হাটবাজার, সদাসর্বদাই কাজকর্ষ 
বিষয়-আশয় চিন্তা । সম্মুখে দেনাদার, পশ্চাতে পাওনার্দার, দক্ষিণে 
ঘিষয়কর্ম, বামে লোকলৌকিকতা, পদতলে গতকল্যের খরচ, মাথার 
উপরে আগামীকল্যের জন্য জমা। যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি-_ 
পৃথিবীর মৃত্তিকা ১ দীর্ঘ, প্রস্থ, বেধ; স্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ; আরম্ত, 
স্থিতি ও অবসান । মানুষের মন কোথায় গিয়া বিশ্রাম করিবে? 
এমন ঠাই কোথায় মিলিবে, যেখানে জডদেহ পোষণের জন্য প্রাণপণ 
চেষ্টা নাই, একমুঠ! আহারের জন্য লক্ষ লক্ষ অ্কুতিধারীর কোলাহল 
নাই, যেখানকার ভূমি ও অধিবাসী মাটি ৪ মাংসে নিমিত নয়; 
অর্থাৎ চবিবশ ঘণ্টা আমর! যে অবস্থার মধ্যে নিমগ্ন থাকি সে অবস্থা 
হইতে আমরা বিরাম চাই |” ( পূঃ ৯২-৯৩) 


তার এ আকাক্ষা-_বস্তুজগৎ, পরিচিত “মাটি ও মাংসের জগৎ ছাড়িয়ে 
যাবার ব্যাকুল বাসনা_-এ তো যে-কোন রোমান্টিক কবিরই আর্তনাদ । 
তিনি নিজেও তো “সব .পয়েছির দেশের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে 
বলেছেন 5 

নাইকে। পথে ঠেলাঠে'ল নাইকো হাটে গোল, 

ওরে কবি, এইখানে তোর কুটিরখানি তোল্। 

ধুয়ে ফেল্রে পথের ধূলে। নামিয়ে দেরে বোঝা, 

বেঁধে নে ভোর সেতারখানি রেখে দে তোর খোজ । 

পা ছড়িয়ে বস রে হেথায় সারা দিনের শেষে 

তারায়-ভর। আকাশতলে সব-পেয়েছির দেশে । 


এ ধরনের “সব-পেয়েছির দেশের” কথা, ,2150 ০0: 7769105 165176, 

“সাস্‌কে হানা? (9050061581718 ) নদীর স্বপ্ন প্রায় তাবৎ রোমান্টিক 

কবিকুলই দেখে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবিদের “নরোত্তম” । 

সুতরাং তিনি যে “অধরা দেশের জন্য ব্যাকুল হবেন, তাতে আর 
১৪ 


২১০ সাহিত্যজিজাসায় রৰীন্রনাথ 


বিস্ময়ের কি আছে? কিন্তু তীর “বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা' প্রবন্ধটি 
বক্তব্যবিষয় শুধু বিশুদ্ধ রোমার্টিক সৌন্দর্যপিয়াসী আত্মার ব্যাকুলতায় 
সমাপ্তি লাভ করে নি, এটিতে রোমান্টিক কবি মীন্টিক হবার চেষ্টা 
করেছেন । এর সমসাময়িক কালে তিনি ব্রান্মলমাজের সঙ্গে 
গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়েন কর্ম-নুত্রে। তার রচিত কয়েকটি 
ব্রহ্মসঙ্গীত যথারীতি সমাজে গাওয়া হচ্ছিল। এই ধরনের 
অধ্যাত্মমুখী চেতনা তার যৌবনকালের সাহিত্যস্থষ্টিতেও কিছুটা প্রভাব 
বিস্তার করেছিল । বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তিনি “ভাবগত কবিতা” বলতে 
অধ্যাত্মমুখী কবিতাকেই নির্দেশ করেছেন । এবিষয়ে তার মন্তব্য 
খানিকটা দার্শনিক প্রত্যয়সিদ্ধ স্বগতোক্তির মতো £ 


“সম্মুখে চাহিয়া দেখি সীমা নাই! পদতলে চাহিয়া দেখি__ 
সেইথানেই সীমার আরম্ভ। আমরা যে উপকূলে দীডাইয়া আছি 
তাহাই উন্দ্রিয়। তাহার চতুর্দিকে ভাষার অনধিগম্য সমুদ্র। এ 
ক্ষুদ্র উপকূলে আমাদের হৃদয়ের বাসস্থান নয়। যখন কাজকর্ম সমাপ্ত 
করিয়া সন্ধ্যাবেলা এই সমুদ্রের তীরে আসিয়া দীড়াই, তখন মনে হয়, 
যেন ওই সমুদ্রের পরপারে কোথায় আমাদের জন্মভূমি-কে জানে 
কোথায়? ওই যে দূর দিগন্তে সুর্যের মুছু রশ্মিরেখা দেখা যাইতেছে, 
তাহা যেন আমাদের জন্মভূমির দিক হইতে আসিতেছে । সে 
জন্মভূমির সকল কথা! তুলিয়া গেছি, অথচ তাহার ভাবটা মাত্র মনে 
আছে-_অতি স্বপ্নময়, অতি অক্ফুটভাবে ।” (পৃঃ ৯৩ ) 


এই স্বপ্রময় অশ্ফুটভাবকে স্ফ'টতর করা, শেক্সপিয়রের ভাষায় 


4৮170. 2.5 1109.61170010] 00015510101 
1)9 6017775 04 01055 0121000715১ 010০ 00265 721) 
0010)5 013677), 11760 51087905 200 £165 00 9115 1)00171105 


4৯ 1902] 15291080102) 2100 2. 1821010, 


এটাই কবির স্বভাব ও কর্তব্য । রবীন্দ্রনাথ তার “করন কাব্যের 
স্বপ্ন কবিতাতেও স্বপ্রসমুদ্র সম্তরণ করে চিররোমার্টিকতার উজ্জয়্িনী- 
পুরে পূর্বজন্মের প্রথম প্রিয়ার সন্ধান পেয়েছিলেন । কিন্তু এই “বস্তগত 
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ও ভাবগত কবিতা'য় তিনি বস্তজগৎ, মাটি ও মাসের জগতের প্রতি 
প্রবল অনীহ। প্রকাশ করে বলেছেন £ 


“রক্তমাংসের অত কাছে ঘে ষিবার আবশক কি? শরীর ও আয্তন 
যতই কম দেখি, অশরীরী ভাব যতই কর্পনা করি, বস্তুগত কাঁবতা! 
যতই কম আহার করি, ও ভাবগত কবিতা ধতই সেবন করি, ত ই 
ত ভাল।” (পৃঃ ৯৬) 


বস্তুতঃ “রক্তমাংসের কাছে ঘে ঝা রবীন্দ্রনাথের স্বভাবধম নয় । কাজেই 
যে কবিতায় গুল বস্তজগতের এবং বক্তমাংসের তীব্র গন্ধ আছে, 
ববীন্্নাথ চিরদিনই তার ওপব বিবপ ' এখানে দেখা যাচ্ছে, যে- 
কবিতায় স্ুদূরের বন্গনা বেণী, মেখানে অচেনা পুথিবীর অজানা রহস্য 
তরঙ্গিত হয়ে ওঠে, রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে মানসপ্রয়াণ করে স্বস্তি 
পান। কিন্তু ভাবগত কবিতা বলতে তিনি কি ইন্দ্রিয়াতীত, 
'ব1কৃপথাতীত' ধরনের কাঁব/সাধনার ইঙ্গিত দিয়েছেন? এ সম্বন্ধে 
তিনি পাঠকের কোন দ্বিধা রাখবার অবকাশ দেন নি। তার মি 
প্রণিধানযোগ্য £ 
“এমন লোকও আছেন, ধাহার! ভাবিয়া পান না যে, ভাবগত কবিতা 
বস্তুগত কবিতা অপেক্ষা কেন উচ্চশ্রেণীর। ত্বাহার! বলেন, ইহাও 
ভাল, উহাঁও ভাল। আবার এমন লোকও আছেন, খাহার। বস্তগণত 
কবিত! অধিকতর উপভোগ করেন । উক্ত সম্প্রদায়ের নব্যে রুচিবান 
লোকদের আমর ডিজ্ঞাসা রি যে, ইন্জরিয়ন্থখ ভাল, না অতীন্দরিয় 
সুখ ভাল? রূপ ভাল, ন। গুণ ভাল? ভাবগত কবিতা আর কিছুই 
নহে, তাহ। অতীন্দ্রিয় কবিতা । তাহ। ব্যতীত অন্য সমূদধ কাঁবতা। 
ইন্দ্রিয়গত কবিত11” (পৃঃ ৪৩) 


এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কবি 'ভাবগত কবিতা” বলতে মীস্টিক 
জাতের, ইন্ড্রিয়াতীত জগতের অপরোক্ষ অন্ুভূতিকেই নির্দেশ 
করেছেন। যে-সমস্ত কবিত! ইন্দ্রিয়গত ব্যাপাঁরকে কেন্দ্র করে গড়ে 
ওঠে, তাকে তিনি বস্তগত কবিতা বলেছেন। তার মতে বস্তগত 
কবিতার তুলনায় ভাবগতু কবিত। অধিকতর শ্রেষ্ঠ ও স্পৃহণীয়। তার 
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প্রথম-যৌবনের এ মত পরবর্তাকালে সম্পূর্ণরূপে পরিবত্তিত হয়েছিল । 
এ-মত আদৌ যুক্তিসিদ্ধ নয়। সাহিত্যবিচার ও উপভোগে ভাবগত ও 
বন্তগত--এভাবে কবিতাকে ভাগ করা যায় না। চন্দ্রনাথ বসুর 
হিন্দুধর্ম ও সমাজঘে বা সাহিত্যবুদ্ধিকে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা করতে পারেন 
নি। কারণ কাব্যসাহিত্য সর্বোপরি রসবস্ত | তার সঙ্গে দল বা মতের 
কোন সংশ্রব নেই। কিন্তু এই প্রবন্ধে তিনি কতকটা সেই ধরনের 
মতই কি প্রকাশ করেন নি? প্রথমতঃ ভাবগত কবিতাকে অতীক্দ্রিয 
কবিতারূপে শ্রহণ করার কোন রীতি সমালোচনায় স্বীকৃত হয় না৷ 
প্রত্যেক কবিতাই ভাবগত। বস্তুগত বলে কবিতা কেন, কোন 
শিল্পকর্মই হতে পারে না। বস্তকে ছাডিয়ে ওঠাই শিল্পের ধর্ম । 
তাজমহলের শিল্পত্ব পাথরের মধ্যে নেই, প্রস্তরকঠিন বস্ত্রপিগ্ডকে 
অতিক্রম না করলে শিল্প কাযা লাভ করলেও কখনও কান্তি লাভ করতে 
পারে না । কি কবিতা, কি চিত্র, কি মর্রসৌধ-_সবই বস্ত-উপাদানকে 
অবলম্বন করে গড়ে ওঠে । কিন্তু বস্তৃত্বকে ছাড়িয়ে ভানলোকে (অলঙ্কার 
শাস্রমতে রসলোকে, পাশ্চাত্য মতে ৪296150105 ০07090101)-4) 
প্রয়াণ করাই হচ্ছে “চৌষটু কল।'র একমাত্র “ফলশ্রুতি'। কবির 
মানসিক প্রবণতা হিসেবে 7০ঠ7এর মধ্যে কখনও পরিদৃশ্ঠমানতা, 
কখনও-বা অশরীরী অমূর্ত ভাবব্যঞ্জনা বেশী থাকে । কিন্ত স্থুল 
চাক্ষুষ ব্যাপারই হোক,আর স্ুন্ম ভাবমূত্তিই হোঁক, যে-কোন পথেই 
রস, সৌন্দর্য ও আনন্দ সর্ারই কলালক্ষীর একমাত্র আশীর্বাদ । 
সাফোর গীতিকবিতা, বোকাচিও-মোপাসার গল্প, জোল। ও মিলারের 
উপন্যাস-_এর মধ্যে রক্তমাঁংসের স্বাদ কিছু তীত্র। আবার ভারতীয় 
সম্ভসাধকদের গানে ও বাউলদের পদে 'অধর"-মান্ুুষের ব্যঞ্জনা কিছু 
বেশী। কিন্ত আস্বাগ্যমানতা পেলে উভয়ই শিল্প হিসেবে সার্থক হয়। 
সুতরাং রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্লিত বস্তুগত ও ভাবগত কবিতার শ্রেণীভেদ 
এবং ভাবগত কবিতার প্রতি অধিক আন্থৃকুল্য সাহিত্যরসিকের কাছে 
স্বীকৃতি পাবে না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে, এমন কি তায কিছু 
পূর্ববর্তী প্রবন্ধেও এই 400.৫7-ত:0110117859-এর কিছু কিছু ইজিত 
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পাওয়া যায়। এই যুগে টেনিসনের “ডি প্রোফাণ্ডিস্ঠ কবিতা অবলম্বনে 
তিনি যে প্রবন্ধটি লেখেন, তারও মূলকথ। অন্যলোকের বাঞ্জনা । 
ভারতী'তে প্রকাশিত (অগ্রহায়ণ, ১২৮৮) অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক 
ইংরেজ কবি? প্রবন্ধেও দেখা যাচ্ছে, এই সময়ে তিনি অধ্যাত্মদর্শনের 
দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন । মনে হয় আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ সম্পক এবং দেবেন্দ্রনাথেব পরোক্ষ প্রভাবে ওপনিষদিক রসা- 
বেশে মুগ্ধ হয়ে রোমান্টিক সৌন্দর্যশিয়াসী কবি কিছু মীস্টিক হয়ে পড়ে- 
ছিলেন। কিন্কু এপধরনেব সিন্ধীস্ভেব অযৌক্তিকতা নিশ্চয়ই পববর্তী 
কালে তার কাছে ধবা পড়েছিল । কারণ “সাধন।'পৰ থেকে এ জাতীয় 
অতীন্দ্রিয় ভাবের অশাবশ্যক গুকভব তার সমালোচক-জীবনকে পাঠিত 
করে নি। "ভারতী? পবে লিখিত “আলোচনা” পুস্তিকাটিকে তিনি যে 
পুনবার প্রকাশ করেন নি, তার কাবণ, চিন্তার এই ধরনের 
অতিশযোক্তি এবং খুক্তিব শিথিলতা | সে যাই হোক, “সমালোচনা; 
গ্রন্থে কোন কোন স্থানে চিন্তা ও যৌক্তিকতাব কিছু হুবলতা থাকলেও, 
পরবর্তাকালের সাহিত্যবিচাবে তিনি যে সমস্ত তব্বের দ্বারা পরিচালিত 
হয়েছিলেন তাবই বীজবপ হচ্ছে এই পুষ্তিকাটি | 

সাহিত্যতন্বর লৌন্দ্ন সীমা-অলীম প্রভৃতি বিশুদ্ধ তত্বকথা 
রবীন্দ্রনাথের মনে যে ধবনের সাহিতাজিজ্ঞাসা উদ্দীপিত করেছে, 
তারই আলোকে তিনি কয়েক শ্রেণীর সাহিত্যের স্বরূপ ও লক্ষণ 
আলোচনা করেছেন। মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য” 
বি্ভাপতি ও চণ্তীদাসের তুলন।মূলক আলোচনা, বসম্তরায়ের পদের 
মূল্যবিচার এবং লোকসঙ্গীতের অন্তভূক্তি পাউল গান_-মোট গারটি 
প্রবন্ধে তিনি পূর্বে-আলোচিত স।হিতাওত্বের মূল্য যাচাই করে নিয়েছেন। 
“মেঘনাদবধ সম্পকিত তার ছুটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আমরা 
সবিস্তারে আলোচন। করেছি, এখানে তার পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন | 
তবে দেখা যাচ্ছে, কৃত্রিম ধরনের মহাকাব্যের প্রতি কবির কিছুমাত্র 
মমতা ছিল না, এবং অকৃত্রিম হৃদয়নুরাপের দ্বারা যে সাহিত্য রূপ 
লাভ করে, বিশেষতঃ গীতিকবিতা_তাকেই তিনি যৌবরাজ্যে 
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অভিষিক্ত করেছিলেন । মধুস্দনের প্রতি বিশেষভাবে, এবং 
মহাকাব্যের প্রতি সাধারণভাবে তিনি তীক্ষ শর বর্ষণ করেছিলেন । 
এদিক দিয়ে তার “চগ্ডিদাস ও বিগ্ভাপতি' প্রবন্ধটি সাহিত্যরসবিচার ও 
রসভোগের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত । এই পর্ধের মধ্যে রচিত প্রবন্ধের 
মধ্যে এইটিই অকুঞ্ঠ প্রশংসা দাবি করতে পারে । পরে “সমালোচনা'র 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত না! হলেও এই প্রবন্ধের কথা তিনি ভুলতে 
পারেন নি, “আধুনিক সাহিত্যের অন্তভূঁক্ত “বিদ্ভাপতির রাধিকা" 
প্রবন্ধটি উক্ত প্রবন্ধেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। চুঁচুড়া থেকে অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
সম্পাদিত প্র।চীন কাবাসংগ্রহে”র ছুইখগ্ড ইতিপুবে প্রকাশিত হয়েছিল । 
এর প্রথম খগ্ডটির সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদকের 
কোন কোন পাঠ ও ব্যাখা। মেনে নিতে পারেন নি এবং সেজন্য 
অক্ষয়ন্দ্রকে মৃতু আক্রমণও করেছিলেন । (প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ 
পড়তে গিয়েই তিনি বৈষুবপদাবলীর দিকে আকৃষ্ট হন। “ভান্তসিহ 
ঠাকুরের পদাবলী” এ “প্রাচীন কাবাসংগ্রভ' পাঠের ফল। পরে তিনি 
শ্রাশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় “পদরত্বীবলী' ( ১২৯২) শীর্ষক যে- 
বৈষণবপদ সম্কলন ও সম্পাদন! কবেন, তারও মূলে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 
উক্ত সন্কলনের প্রভাব আছে । এই সময়ে বি্ভাপতির পাঠ ও ব্যাখ্যা 
সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্ের সঙ্গে মতভেদ হওয়ার পর তিনি গভীর 
অভিনবেশ সহ বৈষ্বপদ পাঠে আত্মনিয়োগ করেন। তার প্রমাণ 
রয়েছে আলোচনার ছুটি প্রবন্ধে (১) চগ্ডিদাস ও বিদ্ভাপতি, (২) 
বসন্তরায়। প্রথম প্রবন্ধের গোড়াতেই একটু তিক্তস্থুরে রবীন্দ্রনাথ 
প্রকৃত কবি ও সুষ্ঠু কল্পনার কী লক্ষণ তা এইভাবে আলোচনা 
করেছেন £ 
“নিজের প্রাণের মধ্যে পরের প্রাণের মধো প্ররূতির প্রাণের মধ্যে 
প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব। যাহারা প্রক্কৃতির বহিদ্বণরে 
বিয়া কবি হইতে যায়, তাহারা কতকগুল! বড় বড় কথা, টানাবোন৷ 
তুলনা ও কাল্পনিক ভাব লইয়া ছন্দ নির্মাণ করে। মর্মের মধ্ো প্রবেশ 
করিবার জন্য যে কল্পনা আবশ্যক করে তাহাই কবির কল্পনা । আর 
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গোজামিলন দিবার কল্পনাঁ_না পড়িয়া পণ্ডিত হইবার--ন! অন্কভব 
করিয়া কবি হইবার একপ্রকার গিল্টি করা কল্পনা আছে, তাহ। 
দ্বাপিয়াতের কল্পনী।৮ (পৃঃ ১১০) 
কবির নিজন্ব সত্তা, মানুষ এবং প্রকৃতি-_-এই হল কবির জগত, 
এবং এই জগতে প্রবেশ করতে হলে কবির স্বাভাবিক কল্পনার সাহাধ্য 
প্রয়োজন । কিন্তু যার! কল্পনার অভাবে নিজের, অন্যের এবং প্রকৃতির 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারে না, তার! বাধা হয়ে কৃত্রিমতার 
আশ্রয় নের, যে-ধ্রনের কল্পনাকে রবান্দ্রনাথ 'জালিয়তি' কল্পনা 
বলেছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন £ 
"সহক্ত ভাষায়, সহজ "ভাবের, সহজ্ত কবিত। লেখাই শক্ত $ কারণ 
তাহাতে প্রাণের মধ্যে প্রবেশ কবিয়। দেখিতে হয়। "সহজ কথার 
গ্রণ এই যে, তাভা যতটুকু বলে, তাহা অপেক্ছু। অনেক অধিক বলে। 
সে সমন্যটা বলে না।” 


এখানে অস্পষ্টভাবে তিনি ভারতীয় রসতত্বের ব্যঞ্জনার কথাই বলেছেন, 
যদিও পারিভাষিক অর্থে অলঙ্কার শান্তের ব্যঞ্জনাতন্ব তখনও তার 
অধিগত হয় নি। এইটুকু ভূমিকা কবে এই প্রবন্ধে সহজ ভাব ও 
সহজ ভাষব কবি চণ্ডীদাসের রচনারীঠি ও ভাব বাখা করতে গিয়ে 
তিনি নিপুণভ।বে বছে'ছেন, 
“আমাদের চণ্ডিদাস২১ সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে 
তিনি বঙ্গয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে গ্রধান কবি। তিনি যে সকল 
কবিতা লেখেন নাই, তাহারই জন্য কবি। তিনি একছত্র লেখেন 
ও দশছত্র পাঠকদের দিয়! লেখাইয়] লন।” 
এই অংশে তিনি দেখিয়েছেন ষে, শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাব ও ভাব সহজ 
প্রাণের আবেগ থেকেই জন্মায়, তার মধ্য কোন দিক দিয়েই কৃত্রিমতা 
থাকে না। উপরন্তু যথার্থ কবিতা__-বলার চেয়ে নাবলাতেই বেশী 
প্রকাশ পায়। বহু পুবে শিলার এই সম্পর্কে বলেছিলেন £ 


২১. রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে চণ্তীদাসে'র বদলে সর্বদা “চগ্ডিদাস” ব্যবহার 
করেছেন। 


২১৬ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 
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শিলারের কথায় সায় দিয়ে ওয়া্টার পেটার যা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের 
অভিমতও তার চেয়ে বেশী দূরবর্তী নয়। চস্তীদাসের সরলভাষার 
সহজভাবের অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে কবি প্রম।ণ করেছেন যে, পুর্ণোক্তির 
চেয়ে অর্ধোক্তিই অনেক বেশী কাব্যগুণান্বিত হয়। এর পর তিনি 
বিগ্ভাপতি ও চণ্তীদাসের তুলনামূলক আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে 
এসেছেন যে, বিষ্ভাপতি সুখের কবি, চণ্তীদাস হছুঃখের কবি- -এবং 
বলাই বাহুল্য এই পবে ছঃখের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আকরণ 
ছিল। এই প্রবন্ধে তিনি বিদ্তাপতির রচনাচাতুর্যাদির প্রশংসা 
করলেও প্রাণের গভীরতার দিক থেকে চণ্তীদাসকেই শ্রেষ্ঠ আসন 
দিয়েছেন। তার এই তুলনামূলক বিচার নিয়ে হয়তো এখন 
বাদপ্রতিবাদ হতে পারে । প্রাণের গভীর কথা, ব্যপ্তনার গুঢ় ইঙ্গিত, 
প্রেমের তীব্র অনুভূতি__বিগ্ভাপতির পদে এর কি অজশ্র এশ্বধ নেই? 
সহজভাবে সহজভাষায় যেমন রসন্থষ্টি সম্ভব, তেমনি আবার অলঙ্কৃত 
বাকপুণ্ের দ্বারাও রসন্ষ্টি সম্ভব। শুধু সহজ ভাষাই কাবোর ভাষা, 
অলঙ্কৃত বিদগ্ধ বাকরীতি কাব্যের ভাষা নয়, এ মতও বিনা প্রতিবাদে 
মেনে নেওয়া কঠিন। তা হলে শুধু বিদ্যাপতি নয়,_জয়দেব, 
গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র কেউ-ই কবি-অভিধা বজায় রাখতে পারতেন 
না। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তার ব্যতিক্রম । তার সহজ ভাষার কবিতাও 
যেমন শ্রেষ্ঠ রসবস্ত হয়েছে, তেমনি বক্রোক্তিমলক অলঙ্কত রচনাও 
সাহিত্যরসের দিক থেকে সমান ব্বীকৃতি পেয়েছে। তবে এই যুগের 
কবিতাতেও (“ছবি ও গান ) তিনি খুব সহজ আটপৌরে ভাষায় 
কাব্যরচনার পরীক্ষা করেছিলেন । তিনিও এই যুগে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের 
মতো বিশ্বাস করতেন ষে, কবিতার ভাষা ও দৈনন্দিন সংলাপের 
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ভাষার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং পার্থক্য থাকাও উচিত নয় ।২৩ 
এই সময়ে এই ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল । তাই তিনি 
বিদ্যাপতির তুলনায় বসন্তরায়কে সর্বোচ্চ স্তরে স্থাপন করেছিলেন 
(“বসন্ত রায়” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। তার মতে, “বসন্তরায়ের কবিতার 
ভাষাও যেমন, কবিতার ভাবও তেমন ৷ সাদাসিধা, উপমার ঘনদটা 
নাই, সরল প্রাণের সরল কথা- সে কথা বিদেশী ভাষায় প্রকাশ 
করিতে যাওয়াই মিথ্যা ৮ এই মন্তব্যের পর তিনি উভয় কবির পদের 
তুলন! দিয়ে এই মন্তব্যটিকে প্রমাণসঙ্গত করতে চেয়েছেন। কিন্তু 
বিদ্যাপতির কিছু কৃত্রিম পদকে উদাহরণ স্ববপ গ্রহণ করলে তার 
প্রতিভার যথার্থ পরিমাপ হয় না। রবীন্দ্রনাথ বসন্তরাযের একটি 
পদ উদ্ধাত করেছেন £ 

আলো ধনি, স্ন্দরি, কি আর বলিব ? 

তোম। ন। দেখিয়া আমি কেমনে রহিব ? 

তোমার মিলন মোর পুণ্যপুঞ্চবাশি, 

মবমে লাগিছে মধুর মৃদু হাঁসি। 
এই পদটির উচ্ছৃ(সিত প্রশংসা করে তিনি মন্তব্য করেছেন, “এমন 
প্রশীস্ত উদার গম্ভীর প্রেম বিদ্ভাপতির কোন পদে প্রকাশ পাইয়াছে 
কিনা সন্দেহ ।” তার মস্তব্যও তর্কাতীত নয়। উক্ত ছত্রে ছ'একটি 
আধুনিক শব্দ (“তোমার মিলন মোর পুণ্যপুঞ্জরাশি' ) ছাড় বিদ্ভাপতির 
শ্রেষ্ঠ পদকে অতিক্রম করতে পানে, এতে এমন কোন্‌ গুণ আছে? 
তিনি বিগ্ভাপতিব 

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখন্থ 

তবু হিয়ে জুডম না গেল । 
এবং বসন্তরায়ের £ 
প্রাণনাথ, কেমন করিব আমি। 


তো।ল। বিনে মন করে উচাটন 
কে জানে কেমন তুমি ॥ 


২৩. “লীরিক্যাল ব্যালাড.স্-এর ১৮০ এবং ১৮০২ সালের সংস্করণের 
ভূমিকায় ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ হজভাষা, এমন কি দৈনন্দিন সংলাপের গগ্কেও শ্রেষ্ঠ 
কাব্যে ব্যবহারের যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন । 


২১৮ সাহিত্যগিজ্ঞাষায় রবীন্জনাথ 


ছত্রগুলির তুলনা করে বলেছেন, “বিষ্ভাপতি সমস্ত কবিতাটিতে 
যাহা বলিয়াছেন, ইহার এক কথায় তাহার সমস্তটা বলা হইয়াছে এবং 
তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধীরতা' ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে” (পৃঃ ১২৯)। 
বলা বাহুল্য কবির এ সমস্ত মন্তব্য ব্যক্তিগত আবেগের রঙে রঙিন 
হয়েছে; একে যথার্থ সমালোচনার নিরিখে বড জোর রসানন্দ 
বা 20015018015 [01595015 বলা যায়। কবি যেন প্দাবলীর 
বসম্তরায়কে নতুন করে স্থ্টি করতে চেয়েছেন। তাই বসম্ভরায়ের 
সাধারণ ধরনের কথাও রবীন্দ্রনাথের কাছে অসাধারণ ও অপূর্ব বলে 
মনে হয়েছে । তার ভাবমুগ্ধ ও তন্ময় চিত্ত অনেক সময় যৌক্তিকতা ও 
যাঁথার্থ্য অতিক্রম করে গেছে, তা স্বীকার করতে হবে । এই আদর্শে ই 
তিনি পরের প্রবন্ধ 'বাউলের গান” আলোচনা করেছেন ৷ সঙ্গীত- 
সংগ্রহে প্রকাশিত বাউলের গান অবলম্বনে তিনি এই প্রবন্ধটি লিখে- 
ছিলেন । প্রবন্ধের গোড়ার দিকে অনেকটা অংশে তিনি বাঙালা 
জাতির প্রাণের ভাব এবং সংস্কৃত ও ইংরেজী প্রভাববঞ্জিত যথার্থ বাংল! 
ভাষার সন্ধান করেছেন আর এই গ্রাম্য বাউল গানগুলিতে তারই পূর্ণ 
স্বরূপ দেখেছেন । এখানেও তিনি কয়েকটি মধ্যম শ্রেণীর অবাচান 
বাউল গান নিয়ে 'মালোচনা করেছেন, এবং তার ভাব ও ভাষার মধো 
খাঁটি বাঙালিয়ানার স্্রর শুনতে পেয়েছেন । 


ভাবের আজগবি কল গোরাচাদের ঘরে 
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের খবর আনছে একতা রে, 
গে। সখি, প্রেম-তারে । 


এই পদ অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের ভাবব্যাকুল চিত্ত অসম্পূর্ণ 
গানটিকে এইভাবে সম্পূর্ণ করে নিল £ 


“প্রেমের তারের মধ্যে অনন্ত ব্রন্মাণ্ডের তড়িৎ খেলাইতে থাকে, 
বিশ্বত্রঙ্গাপ্ডের খবর নিমিষের মধ্যে প্রাণের ভিতর আসিয়! উপস্থিত 
হয়। যাহাকে তুমি ভালবাস, তাহার কাছে বসিয়া থাক, অদৃশ্ঠ 
প্রেমের তার দিয়া! তাহার প্রাণ হইতে তোমার প্রাণে বিদ্যুৎ বহিতে 
থাকে, নিমিষে নিমিষে তাহার প্রাণের,খবর তোমার প্রাণে আসিয়া) 


রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যতত্ব ১ ভারতী পর্ব ২১৯ 


পৌছায়। তেমনি যদি জগতের প্রাণের সহিত তোমার প্রাণ 

প্রেমের তারে বাধ! থাকে, তাহ। হইলে জগতের ঘরের কথা সমস্তই 

তুমি শুনিতে পাও। প্রেমের মহিমা এদন করিয়া আর কে 

গাহিয়াছে?” (পৃঃ ১৩৫) 
এখানে কবি যেন কীর্তনের আখরের মতো৷ বাউল গানের রস ব্যখ্যা 
করেছেন। বাউলেরা যা বলেন নি, বা য৷ ব্যঞ্জনার আকারে ইঙ্গিত 
দিয়েছেন, তাকেই রবীন্দ্রনাথ নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে নতুন 
করে স্থটটি করেছেন _ এট 9611910061৮০  ০116101517-এর প্রভাবে 
পরিকল্পিত । কেন সাহিত্যকর্মকে অবলম্বন করে তার শ্বত্র ধরে 
নিজেব মনেব মধ্যেই সমালোচিকের পদচারণা, কোঁন একটি পদকে 
অবলম্বন কার তার সুত্র ধরে অন্তরের গহনে হারিয়ে যাওয়া -এই 
ধরনের বাক্তিধমী সমালে চনার বৈশিষ্ট্য । পরবততীকালে রবীন্দ্রনাথের 
প্রাচীন * আধুনিক সাহিত্যবিষয়ক অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ এই 
রীতিতেই রচিত। কিন্তু “ভারতী” পর্বে এই রীতিটি এখনও কবির 
ততটা আয়ত্ত হয় নি। এখনও তিনি ব্যক্তিগত চিন্তপ্রবণতার দ্বার 
বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন ; এতে যৌক্তিকতার বন্ধন কিছু 
শিথিল। অবশ্ঠ কবির স্বপক্ষে আনাতোলা ফ্রীণীাসের যুক্তি উত্থাপন 
কর! যেতে পারে । ফ্রাস বলেছিলেন, 
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বস্ততঃ একদল ব্যক্তিবাদী সম(লোচিক মনে করেন, কোন গ্রন্থকে 

অবলম্বন করে সমালোচক তার নিজের মনের মধোই বিচরণ করে 
থাকেন । গ্রন্থটি উপলক্ষ, লক্ষ্য তিনি নিজে । এর অর্থ হল, নিজের 
ভাবকল্পনা ও অনুভূতির মধ্যে যথেচ্ছা পদচারণা । রবীন্দ্রনাথের 
উত্তরকালের সমালোচন। বিশ্লেষণকালে এর স্বরূপ আরও গভীরভাবে 
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২২ সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


ধর! পড়বে। উপস্থিত প্রসঙ্গে 'ভারতী' পর্বের আলোচনায় এটুকু 
বোঝা! যাচ্ছে যে, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিচারক হিসেবে 
যে-পথে পদচারণ! করবেন, যে-রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করবেন, এখানে 
তারই আভাস ফুটেছে । এখানে কোথাও কোথাও সাহিত্য-সক্রান্ত 
সুদ ও সপরিব্যক্ত অভিমতও লক্ষ্য করা যাবে। গ্রভাতনর্যকে 
দেখে মধ্যাহমূর্যের স্বরূপ কতকটা বোঝ! যাঁয়, রবীন্দ্রনাথের 
ভারতী পর্ধের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ থেকে তীর 
পরবর্তীকালের সুগঠিত সাহিত্াযসমালোচনা! ও রসবিচারপদ্ধতির 
স্বরণ কিছু উপলব্ধি করা যাবে-_এই জন্যই এই পর্ব সম্বন্ধে একটু 
বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করতে হল। 
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